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0০ 


সীগ্রামথনাঁথ বম্ম গুণীতি। 


কলিকাতা, 


১২/৯ গোষবোগান স্ীটও 
আংলো-ই্ডিযান প্রেসে, 
হীদীননাথ ঘোষ দ্বাৰা মুদ্রিত। 


সন ১২৯৪ পাল! 


উৎসর্গ | 


গর্মাবাধ্য পবম পুজনীয়। 
জীপ্রীমতী বর্ধমানেশ্ববী মহাবাণী বাজরাণী 
বাজমাতা৷ নাঁবাষণ কুমাবী দেবী ঠাকুবাণী 
অসংখ্য দীন-দরিদ্র-কুল-গ্রতিপালকেষু । 


শসা । 

বর্ঘমানাধিপতি স্বর্গীয় মহাঁবাজ অধিবাঁজ মহ।তাগ 
চন্দ বাহাঁছবেব কতোপকাব স্মবণ কবিলে ও আপনাব অসা- 
মানা বদাঁন্যতাব বিষষ অবগত হইলে, হৃদয় সততই ভক্তিরসে 
আপ্লুত হয়। সেই ভক্তিব নিদর্শনন্ববপ আমি এই ক্ষ 
জীবনচবিত খানি, প্রকাস্তিক যত্ব ও বিহিত বিনয় সহকাবে, 
তীতি-প্রণব-চিত্তে, আপনার শ্ীচবণকমলে উৎসর্গ কবিলাম 
ভৰবসা কবি, অস্ততঃ আমাব প্রথম উদ্দ্যম বলিয়াও, আপনি 
ইহাব প্রতি অণুমাত্র স্নেহ প্রদর্শনে বঞ্চিৎ কবিবেন লা1। 
শ্রীচরণে নিবেদন ইতি । 


সিঙ্গুব। 


ণ শ্রীপ্রমখনাথ বর্ধরণঃ। 
১৫ই আষাঢ়; ১২৯৪ সাল। 


পিঙ্ুরেব শ্বর্গীয জমিদার 
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ভাবতের দ্রিগন্তব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব (১০৮০1০%:০) নিস্তব্ধ ভাঙ্গ 
ধাবণ কবিযাঙ্ছে। ঘোব ঘনান্ধকাবমন্্র ভাবতগগণে, সবে মাত্র 
অপ্র অল্প নর স্থ্য্যালোক প্রতিফলিত হইতেছে । যবনরাজের 
দারুণ অতাচাঁব, কাজেব কঠোব শাসনে লয় প্রীপ্থ ছইয়াছে। 


ভ্লারতবাজ্যেব হেমদণ্ড, ইংরাজ কর-কবলিত জুইয়া নৃতনতর 


২ দ্বারিকানাঁথ বাবু ও 


শ্রীধাবণ কবিয়াছে। উঈদৃশ ঘোবতব মহাপ্রলয়ঙ্কব পরি- 
বর্তনেব সময়, « দ্বাবিকানাথ সাহি ” নামে জনৈক ক্ষত্রিয় 
বঙ্গদেশে আসিয়া বাস কবেন। যাহাব শ্রুতিমধুব মনোহব 
নাম, একদিন তদেশস্থ প্রত্যেক আবালবৃদ্ধ বনিতাব হদয়- 
তন্ত্রিকে আঁঘাতি কবিয়াছিল, যে ভাণ্যবান পুরুষেব অপৃষ্ট- 
চক্রেব অত্যভূত পবিবর্তন দেখিষা, একদিন বঙ্গবাসী মাত্রেই 
স্তস্তিত হইযাছিল, ধ'হাঁৰ অলৌকিক ৰূপ, অসাধাবণ অধ্য 
বসায, অসামান্য ধীশক্তি, অপবিমিত সহিষ্ণুতা এবং অমা- 
স্বষিক ক্ষমতাব বিষষ একদিন বঙ্গেব গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত 
হইযাছি্ল, তাহাবই জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অদ্য আমবা কৃত- 
সংগ্ল হইয়াছি। তবে এই ক্ষদ্র গ্রন্থে বাজ! নাই, বাঁজস্থয নাই, 
পাবিজাত কুস্থম নাই, কৌন্ত্ভ মণি নাই, কিম্বা ভাষাৰ প্রা্জ- 
লতা, বচনার পবিপাটিতা, অথবা কাল্পনিক উপকথাব নাম 
মাত্র নাই। কেবল একজন নিঃস্ব ক্ষত্রিঘ যুবকেৰ জীবনী 
মাত্র অবলম্বন কবিয়। জনসমাজে পৰিচিত হইতে অগ্রসব। 
সহৃদয় পাঠক পাঠিকীগণ । আপনাবা কি এই ক্ষুদ্র গ্রস্থথানিব 
আদ্যস্ত শ্রবণ কবিবেন? 

পঞ্জাব প্রদেশেৰ “ সেবিণগীও »”, নামক কোন ক্ষুত্র 
পল্লিতে দ্বারিকানাথেষ পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তাহার 
পূর্ববপুরুষদিগেব তাদৃশ সঙ্গতি না থাকায়, তাহার পিতা 
গোপীনাথ সাহি, সামান্য বাবস! বানিজ্য অবলম্বন কবিয়। 
মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে আাষিতেন, এবং সেই উপলক্ষে প্রবিচিত্ব 
হইয়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত মিঙ্গুব গ্রামে, « মহাতা বাবু- 
দিগেব” বাটীতে দ্বারপরিগ্রহ করেন। তৎকালে, মহাতা! 
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বাবুব! এদেশেব মধ্যে গণ্য, মানা, ধনাঢ্য এবং বল বীর্ধ্য- 
শালী লোক ছিলেন । বিশেষতঃ, দেশ উত্তমৰপে স্থশীসিত 
না] থাকায়, « দঙ্গ্যু ” এবং *বর্গীব + অত্যাচাৰ অত্যন্ত প্রবল 
হইয! উঠে। সেই সময, “ নবাব সবকাব ” হইত মহাঁত। 
বাবুদিগের উপব, দেশেব শাস্তিবঙ্ষাব ভাব ও “থান্দাধ ” 
উপাধি প্রদত্ত হয। অদ্যাবধি তাহাদের ভদ্রাসন, “ থানদাব 
বাবৃদ্িগেৰ ভিটা] ৮ বলিষ। বিখ্যাত আছে । 

গোপীনাথেব বিবাহেব অব্যবহিত পবেই কাশীনাথ ও 
দ্বাবিকানাথ নামে তাহাব ছুই পুত্র জন্ম গ্রহণ কবেন। তাহা- 
দেব জন্মস্থান কোথাব, সঠিক জানা যায় না। কেহ বলেন 

“ বাঙ্গালায় ৮ কেহ বশেন « হিন্মুস্থানে ৮ ॥ ফলত£, শৈশব- 
কালেই তীহাবা পিতৃহীন হওযাঁষ, অগত্য। পিম্ুবে মাতা মহা- 
শ্রমে আশ্রয় গ্রহণ কবেন । তখন তাহাদেব দীন জননী * অতি 
কষ্টে পিব্রালযে থাকিযা, অগোগওদ্বয়কে লালিত পালিত ও 
বদ্ধিত কবিতে লাঁগিলেন। কাঁশীনাথ, অবস্থার বিপর্ধায় 
হেতু, অল্প বয়সেই সংদারানবাগ শুন্য হইয়া, তীর্থ পর্যটনে 
বহির্দত হয়েন ; তদবধি আট. প্রত্যাগমন করেন নাই। 
কিন্বদস্তী দ্বাবা প্রকাশ পায় থে, তিনি “ পুষ্কব তীর্থে ” জীবন 
বিসর্জন কবেন। 

৯». ইহাৰ নাম হবিপ্রিয়া দেবী ছিল । কথিত আছে, 
যে ইনি প্রত্যহ লক্ষ “ হরিনাম» জপ না করিয়া জলগ্রহণ 
কবিতেন না। ইনি জ্যোষ্ঠ পুত্রেব মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া- 
বধি, অন্ন আহাব ত্যাগ করিয়া, সামান্য ফল মুলাদির দ্বার! 
জীবন ধারণ কবিতেন। 


৪ দ্বারিকানাথ বাবু ও 


দ্বাবিকানাঁথ বল্যকালাঁবধি অত্যন্ত স্ুচতুৰ এবং বুদ্ধিমান 
ছিলেন। বিদ্যা চর্চায় তাহাীব বিশেষ অন্ুুবাগ লক্ষিত 
হইত। কিন্তু তত্কালে এতদেশে ইংবাজী শিক্ষা প্রথা 
আদৌ প্রচলিত না থাকায়, দেশীয পাঠশালায় এৰং “মুক্তা 
থানাঁয ” কথঞ্চিৎ বাঙ্গালা ও পাবদ্য ভাষা শিক্ষা লাভ কব্নে। 

জন্মাবধি কষ্ট সহিয! সহি্যা দ্বাবিকানাঁথ এক দিনের 
তবেও নিজে জন্য কাতব হইতেন না। তবে সেই অনাঁ- 
থিনী মাতাঁব চক্ষেব জল দেখিলে, তীাহাব হৃদয় শতধা! বিদীর্ণ 
হইত; তখন বালক, “ থেলাধুল1 ৮ ভুলিযা গিযা, আমৌদ 
প্রমোদ পবিত্যাগ কিয়া, মাতাব ছুঃখে ছুঃখিত হওতঃ, তাহাব 
পদতলে লুঠিত হইযা ক্রন্দন কবিতেন। আবাব যখন মাতা 
সেই বিষাদাশ্র মোচন কবিয়া) ম্নেহভরে আদব কবিযাঁ, 
ছ্বাবিকানাথ বলিয়! ডাকিতেন, তখন তিনি শোক, তাপ, 
ক্লেশ ও ছংথ সকলই বিশ্কৃত হইতেন। নব বলে উৎসাহিত 
হইয়! ঘব, দ্বাব, গৃহ, প্রাঙ্গন, আলোড়িত কবিয়া উল্লাসে 
নৃত্য করিতেন। এইবপে ছুংখিনী মাতাও ইহ সংসাবেব 
একমাত্র অবলম্বন সেই পুস্মখ নিবীক্ষণ কবিতে কাঁবতে 
কষ্টেব দিন এক একটা কবিয়া অতিবাহিত কবিতেন। 

দ্বাবিকানাথ শিষ্ট শীস্ত এবং সচ্চবিত্র ছিলেন । দৈহিক 
লাবণ্যেবও অপ্রতুল ছিল না। এই সকল দেখিয়! শুনিয়া, 
বিশেষতঃ, তাহাব মাতুলেব অপর সন্তান সম্ততি ন! থাকায়, 
দ্বারিকানাথকেই 'তিনি অপত্য নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন 
এবং বয়োবৃদ্ধি সহকাবে সময়ে সময়ে বিষয় কাধ্যেৰ ভাবার্পণ 
কবিয়। নিশ্চিন্ত হইতেন। বালক দ্বারিকানাখও মাতুলেব 
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আদিষ্ট বিষয়কার্ধ্য যথাসাধ্য নির্বাহ কবিষা, অল্প বয়সেই 
কতকটা বু্পত্তি লাভ কবিতে সক্ষম হইযাছিলেন। এই- 
বূপে, কখন বিদ্যা শিঙ্গীয, কখন বাল্য ক্রীড়াব, কখন বা বিষষ 
কার্ষ্য ব্যাপৃত খাকিযা, মাড়লেৰ গৃহে এবং মাতা স্ষেহে 
পৰিপুষ্ট »ওতঃ শুক পক্ষেব শশধবেব ন্যায় দ্বাবিকানাথ দ্দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
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এখন হইতে দ্বাবিকানাথেব মাঙ্জিত বাল্য-বুদ্ধিব কথঞ্চিৎ 
ভাস পাওয়া বাইতে লাগিল। শৈশব সহচবগণেব সহিত 
যখন তিনি কথাবার্তা কহিতন, তখনও তাহাব প্রত্যেক 
কথায যেন কোন গুউতব অর্থ নিহিত থাকিত। সঙ্গিগণেব 
মধ্যে দ্বাবিকানাথকে প্রাযই তাহাদেব দলেব নেতা হইয়! 
দক্ঘতাৰ সহিত তাহাদেব উপর স্বীষ প্রতুত্ব ও আধিপত্য 
বিস্তাব কবিতে দেখা যাইত। গুক মহাশনযব পাঠশালায় 
তাহাব ন্যায় বুদ্ধিমীন বালক আব দৃষ্টিগোচব হইত না। 
এমন কি, অনেকাঁনেক পাড়া প্রতিবাসী তাঁহাদের 
সন্তানগণকে তর্থসনা কবিবাৰ সময়, দ্বাবিকানাথেব 
চবিত্র অন্থুকবণ কবিতে বলিতেন এবং কথায় কথায় 
তাহাব দৃষ্টান্ত দিয়া নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন । 


৬ দ্বারিকানাথ বাবু ও 


দঘ্বাবিকানাথ ছেলেবেলা হইতেই মিষ্টভাষী এবং সদ্বক্তা 
ছিলেন । তাহার কথা শুনিষা অনেকেই সন্তুষ্ট হুইতেন | 
অহঙ্কাব, মাৎসর্ধ্য কাহাকে বলে, দ্বাবিকানাথ আদে। 
জানিতেন না, এবং পবিশ্রম কবিতে কখন কাতবৰ হইতেন 
না। ফলতঃ, দ্বাবিকানাথ সেই অল্প বয়সেই সকলে ছৃষ্টাস্ত 
ও লক্ষ্যন্থল হইয়া, সেই সামান্য বীজে যে একটী বৃহৎ মহীকহ 
নিহিত আছে, তাহাঁব কথঞ্চিৎ প্রমাণ দিতে সক্ষম হুইযাঁ- 
ছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে দ্বাবিকানাথ কতিপষ মাত্র 
বন্ধ সমভিব্যাহাবে নিকটস্থ পল্লি মধ্যে ভ্রমণ কবিতেছিলেন | 
তখন পশ্চিমাকাশে স্থর্য্যেব উজ্জল মুর্তি মিশাইযা গিযাছিল ; 
তাহাতে আবাব অন্ধকাবমধী অমা তিথি। স্ু্ধ্যাম্তেব পব 
হইতেই ঘোৌঁব বিভীষিক' প্রদর্শন কবিতেছিল। নৈশগগণেব 
স্থানে স্থানে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিতেছিল । সেই সনযে, সেই 
বসতি শুন্য পল্লিমধ্যে, * একটা বহুকালেব পুবাঁতন, বহুদৰ 
বিস্তুত ও বৃহদাকাঁৰ বটবৃক্ষ মূলে কেবল কষেকজন সন্গ্যাসী 
বসিয়া, বেদগান এবং শংখ্যধ্বনি দ্বাৰা সাযংকালীন মঙ্গলা- 
চরণ কবিতেছিলেন। ততকালে এতদ্দেশে অপর কোন 
পাস্থশালা না থাকায়, অধিকাংশ তীর্ঘঘাত্রীগণই এ নির্জন 
প্রদ্দেশে আশ্রয় গ্রহণ কবিতেন। 

বৃক্ষমূলে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্ঞলিত কবিয়। ক্রমে ক্রমে সন্্যাসীগণ 
আপনাপন ইষ্ট চিস্তাষ ব্যাপৃত হইলেন। প্রকৃতি তখনও 
শবধময়ী । শিবাগণেব বিকট চীৎকাবে এবং বালকগণের 
কলরবে কাঁণ “ ঝালাপাঁল * কবিতেছিল। ইহাতে উত্যক্ত 


* এ স্থানটী অদ্যাবধি সন্ন্যাসীভাঙ্গ! বৃলিয় খ্যাত আছে। 


তাহার বংশাবলীর জীবনচরিত। ৭ 


হুইযা1, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসন হইতে গাত্রোখান করিয়া, 
শব্দ লক্ষ্য পূর্বক বালকগণেব পশ্চ।ৎ অনুসরণে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। তীহাব বলিষ্ঠ গঠন, সুদীর্ঘ জটাভাব, এবং আবক্ষ- 
বিস্ত ত শ্বেত শ্শ্রজাল দেখিযা, বালকগণ যে, যে দিকে পাইল, 
উর্ধশ্বীসে ছুটীয়া পলাইল, কিন্তু নির্ভীক দ্বাবিকানাথ তাহাতে 
অণুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত না হইযা অবলীলাক্রমে দীডাইবা। 
বহিলেন। সন্যাসী বালকেব ঈদৃশ সাহস দৃষ্টে প্রীত হইযা, 
যন্ব সহকাঁবে বৃক্ষমূলে আহ্বান কবতঃ অন্যেব অশ্রীব্য ভাবে 
অনেকক্ষণ কি কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন । সন্যাসীব মনেৰ 
কথা সন্গ্যাপীই জানিতেন ; ফলতঃ) বিদাঁয় কালে যখন প্রণাম 
কবিযা দ্ববিকানাথ উঠিয়া দ্াঁডাইলেন, সেই সমষে কাষ্ঠ- 
স্থিত অখ্বি একবাব সতেজে প্রজ্জলিত হইয1 উঠিল। স্থযোগ 
বুঝিষ! সন্ন্যাপী তাঁহাব আপাদমস্তক নিবীক্ষণ কবিষ! লইলেন। 

প্রতিদিন যাহ! কিছু ঘটিত, দ্বাবিকানাথ বাটা আসিয়া 
সর্বাগ্রে তাহ! মাতৃগোচব কবিতেন। কিস্তুসে দিনেব ঘটনা 
কাহারও নিকট প্রকাশ কবিলেন না। তীহার সঙ্গীগণ 
আবাব সেই সন্ন্যাসীব কথা উত্থাপন কবিয়! কত কি পবিহাস 
কবিতে লাগিল, তাহাবও কোন উত্তব দ্রিলেন না। তাহাঁৰ 
আসিতে বিলম্ব দেখিয়! দুঃখিনী মাতা কতই অণ্তত আশঙ্ক। 
কবিতেছিলেন, কিস্তু জিজ্ঞাস! কবায় দ্বারিকানাথ চুপ করিয়া 
বহিলেন। অত্যন্ত পেভ+পিড়ি কবাতে পাঁচটা পাশ কথা 
উত্থাপন কবিয়া আদল কথা শোলমাল করিয়া দ্বিলেন। 
মা ইহাব নিগুঢ রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, এবং 
ছেলেও তাহ। প্রকাশ করিলেন না। 


৮ ছাবিকানাথ বাবু ও 


এইকপে তখন সে কথা নিষ্পন্ন হইয! গেল। দ্বাবিকা- 
নাগও আহাবান্তে শবন কবিতে শেলেন। বাত্রি ধখন সবে 
মাত্র অর্ধ যাম অভীত হইমাছে, সমগ্র জগৎ স্তুস্থৃপ্ত, সেই 
সমষ সেই ঘোবাদ্ধকাবমধী বছনীতে, দ্বাবিকানাথ কাহাকেও 
কোঁন কথ। ন] বলিয়। ধীবে ধীবে শব্য। হইতে উঠিয1, নিঃশন্ে 
গৃহদ্বাব উদযাটন কবিযা, এবং বন, জঙ্গল, নদী, নালা অত্তি- 
ক্রম কবিয়া, সন্স্যাসীব নিকট আমিযা উপস্থিত হইলেন । 
আশ্রমে তখনও অগ্নি ধিকি ধিকি জলিতেছিল। সন্গ্যাসী 
তাহাঁকে দেখিবামীত্র, কোন কথা না বলিযা, বিকট চীত্ক!খ- 
ধ্বনি কবতঃ সহসা তীহাব পৃষ্ঠে সজোবে তিনবাঁব চপেটাঘাত 
কবিলেন। সে চীৎ্কাঁৰ শবে দ্বাবিকানাথ শিহবিষা উঠি- 
লেন। সে আঘাতে সর্বশবীব বোমাঞ্চিত হইল এবং 
আতঙ্ষে একটী মাত্র বাঙ্নিষ্পপ্তি না কবিযা, ছিন্নদাম পত্রের 
মত কাপিতে কাপিতে, দ্বাবিকানাথ ভূুলশাধী এবং মুচ্ছ্গত 
হইলেন। সেই অবস্থা কতক্ষণ অতীত হইলে পৰ, কে যেন 
তাহাব কাণে কাণে বলিষা গেল, “দ্বাবিকানাথ। তুমি কাতব 
হইও না, তোমা অদৃষ্ট দেবতা স্থপ্রসন্ন হইযাঁছেন ১ ধর্ম 
পথে মতি বাখিও» সর্বপরকাবে সুখী হইবে ৮1 মুঙ্ছান্তে 
প্রভাতে যখন দ্বাবিকাঁনাথেব চৈতন্য মম্পাদন হইল, তখন 
আব সন্ন্যাপীকে আশ্রমে দেখিতে পাইলেন ন1। 


তাহার বংশীবলীর জীবনচরিত। ৯ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 





“ মুকং কবোতি বাচালং পঙ্গলজ্ৰযতে গিবিং | 
ঘত্রুপাস্তমহং বন্দে পবমানন্দ মাধবং ॥৮ 

(ভাগবত । ) 

পূর্বোলিখিত ঘটনাব পব, বযেক বসব দেখিতে দেখিতে 
অতিবাহিত হইযা গেল। দ্বারিকানাথ আবও একটু বড় ও 
বুদ্ধিমান হইলেন। আমবা যে সমযেব কথা লিখিতেছি, 
ফে পময বঙ্গদেশে জমিদাবীব গৌবব তত ছিল না। এমন 
কি? বর্ধমান বাঁজেব স্তৃবিস্তীর্ণ জমিদাবীও থাস তহশীলে 
আদাষ হইত । এতদ্দেশে বদ্ধমান বাঁজসংলাবেব এলাক। 
চতুর্দিকেই ব্যাপৃত, সে মতে হুগলী জেলাঁও অনেক গুলি 
মহল মহাঁবাজেব খানে ছিল। তত্কালে মোকববী কিন্বা 
পত্তনবিলিব প্রথা তত প্রচলিত ছিল না, অথবা বিষষ 
কার্ষো অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত সহস! কেহ গ্রহণ করিতে সাহস 
কবিত ন1, তাহা আমব1 সঠিক জানি না! ফলতঃ দ্বাবিকা- 
নাথ এই সুযোগ বুঝিয়া, ছুই চাবি খানা মহল ইজারা লইবার 
জন্য, মহারাজ তিলকচক্দ্র বাহাছবরেব নিকট আবেদন কবি- 
লেন। মহাবাদ অত্যন্ত স্বজাতি প্রিয় ছিলেন, বিশেষতঃ 
দ্বাবিকানাথের কৃতাঞ্জলি প্রার্থনায় এবং বিনয় নমর বচনে, 
তীহাব দধাদ্র্ণ চিত্ত গলিয়া গেল। আবও এ প্রদেশস্থ জমি- 
দাবী মহলেব কর খাস তহশীলে আদাযেব নান! বিশ্‌ঙ্খলতার 


৯০ দ্বারিকানাথ বাব ও 


বিষয় মহাবাঁজ পুর্বাবধি অবগত থাকায়, দ্বাবিকানাথের 
প্রার্থনামত, তাঁহাব মাতৃলেব সম্পত্তি প্রতিনুত্ববপ আবন্ধ 
রাখিষা, কযষেকখানি জমিদাবী সন্তোষেব সহিত তাহাকে 
ইজাবা বিলি কবিলেন। 

সেকালে নীলে ব্যবসা এতদ্দেশে অতিশয প্রবল ছিল । 
অধুন! এ ব্যবসা প্রা উঠিক্লা গিবাছে। কিন্ত সে সময 
জমিদাব, তালুকদবে, কিম্বা! অন্যপ্রকাব ভূম্যধিকাবী মহাজন; 
অথবা বদ্ধিষ্ট লোঁক ব্যতীতও অনেকেই উক্ত ব্যবসা কৰি- 
তেন! দ্বাবিকানাথও অসাধাবণ বুদ্ধিবলে এবং এই সকল 
ইজাব1 মহল অবলম্বনে, নীলেব ব্যবসাষ প্রবৃত্ত হইলেন। 
উক্ত উভযবিধ কার্ধে অল্প দ্রিনেব মধ্যে, তীহাব সামযিক 
অবস্থাব কতকট। পবিবর্তভন হইতে লাগিল। তখন মাতুলেৰ 
পবামর্শমত ত্বীয় ভবনেব অনতিদূবে “ জলাঘাটা1” নামক 
গ্রামে, বাসোপযোগী গৃহাদি নিন্মীণে উদ্যোগী হইলেন। 
বসবাসেব কাবণ, তীহাঁব মাতল তাহাকে কতকগুলি নিষ্কব 
ভূমি দান কবিয়া যান, অদ্যাবধি তাহাব মাতুলাশী ক্ষম! 
বিবিব “ তাষদাদ ৮” নামে এ সকল সিদ্ধ নিফব ভূমি, পিঙ্কুব 
প্রদেশের স্থানে স্থানে বিস্তুত আছে। 

ংসার সম্বন্ধে বাল্যকালাবপি তাহার অত্যন্ত দ্বেষ ভাব 
লক্ষিত হইত ; কিন্ত ধনাগমেব সঙ্গে সঙ্গে, তাহ! আব দীর্ঘকাল 
স্থাধী হইল ন1। অল্প বধসে বিষষকার্ষ্যে এবং উপাযোপ1- 
্জনে নিপুণতা দুষ্টে, স্বজাঁতি মধ্যে অনেকেই তাহাকে কণ্ঠ! 
সম্পদান কবিতে লালপান্বিত হইলেন। তখন অগত্যা মাতু- 
লের যত্বে, এবং মাতাব এঁকাস্তিক অন্থুরোধে, অত্যন্ন অগ্র- 
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পশ্চাঁতে দুইটা স্থন্দবী কন্তাঁব পাঁণিগ্রহণ কবিষা, সংসাঁব বন্ধনে 
দুচবপে আবদ্ধ হইলেন । 

কাল সহকাবে, ককণামযেৰ কৃপা, তাহাব উভষ পত্বীবই 
এককালে গর্ভচহব লক্ষিত হইল । এবং যথাসমযে, জ্যষ্ঠার 
গর্ভে কন্া এবং কনিষ্ঠাব গর্ভে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। 
অভিনব জাত সন্তানগণেব জন্ম নক্ষত্রদি গণনা কবিয়!, 
জ্যোতির্রিদ্‌ পণ্ডিতের! নির্ণয় কবিলেন যে, সন্তানটা চক্রবর্ভা 
লক্ষণাক্রীন্ত এবং মহেন্দ্রক্ষণে জন্ম গবিগ্রহ কবিযাঁছে, নিশ্চয়ই 
উহ্থাব ছ্বাবা উহা জনক জননীব স্ুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক। 

সে সমযে দ্বাবিকানাথ ইজাবা বাকিব দাঁষে দাযগ্রস্থ হইয! 
বন্দোবস্ত কবিবাব জন্ত, বর্ধমান বাজসবকাবে উপস্থিত ছিলেন । 
দৈবগত্তিকে যে দিবস যে সমষে এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তিনিও, 
সেই দিবস সেই সমযে মহাবাজেব অনুগ্রহে, বাকিব বন্দোবস্ত 
কবিষা বাটী আসিবাব অনুমতি প্রাপ্ত হন । 

স্বালযে সমাগত হইযা এই উভষ কাঁবণে; তাহাব আহলা- 
দেব আব পবিসীমা বহিল ন1। পুক্রটা সুলক্ষণ সম্পন দেখিয়া, 
তাহাৰ মনোমধ্যে অপত্যন্সেহের আত এত প্রবল হইল ষে, 
তাহার ছুর্দমণীষ বেগ বোধ কব] দ্বারিকানাথেব পক্ষে বড়ই 
কষ্টকব হইয়া উঠিল । এমন কি । তিনি তদবাধ শিশু সস্তান- 
টাব লালনপাঁলন এবং তত্বাবধাবণে সদাসর্ধদাই ব্যস্ত থাকি- 
তেন। ক্রমে বথা সময়ে, সন্তান সন্তভতিব অন্নপ্রাশনাদি 
সংস্কার স্সম্পন্ন কবিযা, পুত্রটাৰ মহেন্ত্ক্ষণে জন্মবিধায়ে 
£“মহেন্দ্রনাথ+ নাম সংবক্ষণ কবিলেন। 

এদিকে স্বপত্বী পুত্রেব প্রতি শ্বামীব এ্রকাস্তিক স্কেহ ও 
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ঘত্ব দেখিয়া, তাহাব জোষ্ঠা পত্ীব হৃদয়ে ছুবস্ত ঈর্যানল ভন্ম- 
চ্ছাদিত বহ্িরাশিব হ্যায়, প্রচ্ছ্নভাবে লুক্কাধিত বহ্িল। কাঁল 
সহকাঁবে, সেই অনল প্রজ্জলিত হইযা নিশ্চষই যে এ বালককে 
একদিন না একদিন দগ্ধ কবিবে, সে বিষষে আব সন্দেহ 
রহিল না। দ্বাবিকানাথও বুঝিতে পাবিলেন না, যে এই 
জামান কাবণে, সেই অনল একটী বমণী হৃদযেব অন্তবতম 
প্রদেশে চিনক।লেব অন্ত অলক্ষিতভাবে ধিকি ধিকি জ্বলিতে 
থাকিবে । কিন্ত “ভবিষ্যৎ ভেবে কেবা বর্তমানে মবে” ও 
সেঞজন্ত এখন হইতে চিন্তিত হইযা আমাদেব ফল কি? 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


ক্মলাঁব কপ হইলে, মন্ুষ্যেব কিছুবই অভাঁব থাঁকে ন1। 
নিয়তই তাহাব অবস্তা উন্নত এবং আশা ফলবতী হইতে 
থাকে। দ্বাবিকানাথেবও তাহাই ঘটল। এতদিনের পর 
তাহাব ভাগ্যদেবতা স্থপ্রসন্ন হইলেন । ছু'খাবত্তন অপ- 
মারিত হইল। সৌভাগ্যক্্য সহআ কিবণজাল বিস্তাঁৰ 
করিষা, তাহাৰ অদৃষ্টাকাশে আপিয়া দেখা দিল। তখন 
% ধুলা মুঠাব পবিবর্তে কড়ি মুঠা +, অর্জন হইতে লাগিল 
ক্রমে ইজাব| হইতে পত্তন মহল গ্রহণ কবিতে আরম্ভ কবি- 
লেন। নীলেব ব্যবসা আবও অধিক বিস্তাঁব কবিয়া একে 
একে নয়টা নীলকুগঠী চালাইতে লাগিলেন । 

দেই সমষ বর্ঘমীন্রে বৃদ্ধ মহারাজ তিলকচন্ত্র বাহার 








তাহার বংশাঁবলীর জীবনচরিত ৷ ১৩ 


পবলোক্গত হওয়া, বাজবাটাতে শত্যন্ত হুলস্থুল পিযাঁছিল। 
কুমার তেজ্চন্দ্র বাহাছ্ুবেব সহিত বৃদ্ধ মহাবাণী * বিষন্কুমী- 
বীব কোন গুহ কাবখ বশতঃ, বৈষধিক মনোবাদ ঘটায়, সেই 
উপলক্ষে সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রধান প্রধান মহলের জমি- 
দাবী-স্বত্ব, হুগলী ও বদ্ধমান কালেক্টাবিব লাটে * মালগুজাবি ” 
বাকিব দাষে বিক্রুয হইযাঁষায়। সেই স্থুযৌগে ভাস্তাড়ার 
ছক্ধন লাল সিং) জনাইএব মুখোপাধ্যায, তেলিনী গাডাৰ 
বন্দোপাধায, সিক্কুবেব দ্বাবিকানাথ বাবু এবং অপবাপব কতি 

পয জমিদাব সেই সকল জমিদাবী অতি সুলভ মুল্য ক্রম 
কবিমা। লইলেন। ঘলতঃ) মহেন্দ্রনাণেব লন্ম হইতে পাঁচ 
বঙ্সবেব মধ্যে দ্বাবিকানাথ বাবু “ লাট মণ্ডল ঘাঁউ ” প্রভৃতি 
সভেব লাট জমিদারী 'অবলীলা ক্রমে করব কবিঘা। অল্প দিনের 
মধো একজন গণামানা এবং প্রসিদ্ধ জমিদাব বলিঘ! খাত 
কুইলেন। সেই সময়ে 'অদ্রালিকা নিম্মাণ। সবোবব খনন, 
শিবালবঘ এবং দেবানয প্রস্ৃতি সংস্থাপন কবিয়া, মনুলম।- 
বোহেব সহিত “শ্রীশ্মী এ বাধাগোবিনাজী ৮ নামে বিগ্রহ 
পতিষ্ঠ কবেন । সে কালেব বডালাকদিগেব সাহেব কেনা 
একটা! গৌববেব কগ! ছিল। দ্বাবিকানা" বাবু তাহ!তে ও 
পবাম্মুখ ছিলেন ন!। এতদ্বাতীত, নিতা নিতা অজত্র অর্থ সমা- 
গমেব সপ্ছিত, তেজাবতী ও মহান্গনী কার্ধা বীতিমত ভ্রালাই? 5 
লাগিলেন । ফলত তৎকালে ভাহান সমকক্ষ শ্রমশীল ও ভাগ্য 

বান পুকৰ, হুগণী জেলাব মন্ধ্য আব দৃষ্টিগোচব হইত না। 
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তাহাব অতুল শশ্বর্যাবাশিব সঙ্গে সঙ্গে বংশেবও দিন 
দিন উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে জ্যেষ্ঠা স্রীব গর্ভে তিন 
পুত্র ও তিন কন্তা, এবং কনিষ্টা স্ত্রীব গর্ভে ছুই পুত্র ও দুই 
কন্তা, সর্ধসমেত পাচ পুত্র ও পাঁচ কন্তা পর্যায়ক্রমে জন্ম গ্রহণ 
কবিল। উক্ত পঞ্চপুত্রেব মধে" মহেন্্রনাথ যে সর্ব্জ্যেষ্ট, তাহা 
পূর্বেই বল! হইয়াছে । অবশিষ্ট চাবি জনেব মধ্যে মধ্যম 
ব্রজনাথ, তৃতীষ বাঁধানাথ, চতুর্থ শ্রীনাথ এবং যছুনাথ পঞ্চম 
বা কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন । সাাহাঁধ কন্তাগণেবা সকলেই বিবা 
হিত! হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহাঁবও বংশ না থাকাষ তাহাদের 
সম্বন্ধে কোন কথা৷ উল্লেখ কবা গেল না। 

মহাত্মা দ্বাবিকানাথেব উন্নতিব সম্বন্ধে কতকগুলি দুষ্ট- 
লোক অনেক মিথ্যাপ্রবাদ বটন! কবিযাছিল। কেহ বলিত 
তিনি দন্ধ্যবৃত্তি অবলম্বন কবিষ! অতুল এশ্বরধ্য লাভ কবিরা- 
ছিলেন, কেহবা অন্ত কোন প্রকাৰ কলিত দোষ দেখাইফা,. 
তাহাব নির্মল চবিত্রে কলঙ্কাবোপ কবিত। ফলত: আমব! 
এ সকল অমূলক এবং ভিত্তিহীন প্রবাদেব অণুমাত্র শক্ষপাতী 
নহি। আমর। বলি “ভাগ্যং ফলতি সর্ধত্রং নবিদ্যা নচ 
পৌবধং”। দ্বাবিকানাথ তীাহাব অসামান্ত প্রতিভীবলে 
যেপ অদ্ভুত উন্নত্বিনাধন কবিযাছিলেন, তাহা সাধারণের 
পক্ষে বিশ্মধকর হইলেও অসম্ভব নহে । তিনি বিংশতি বসব 
বধঃক্রম হইন্তে মৃত্যুব অব্যবহিত কাল পধ্যন্ত অর্জন স্পৃহায় 
বিবত ছিলেন না । তাহার উইল দৃষ্টে জান। যায় যে, তিনি 
পিতৃপিতামহের এক রুপর্ঘকমাত্র সাহায্য না পাইয়া এবং 
পবাধীনতা স্বীকার না করিয়া, কেবল স্বকীয় ক্ষমতাবলে মৃধ্য- 
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ক্ষালে নিয়লিখিত শতেব লাট জমিদাঁকী * যোহাঁব সম্যক আষ 
অন্যুন পাঁচলক্ষ টাকা, তৎসওয়ায নীল, বেশম, মহাজনী, 
তেজাবতী এবং নিষ্চব ভূষম্পত্ভিব আয় পৃথক ছিল) পরি- 
ত্যাগ কবিবা ধান। যদিও তিনি জীবদ্দশায় তাহাব প্রধান 
জ্মিদাবী “ লাট মণ্ডলবাট, ” যোহাব উপস্থিত মুনাফা অন্যুন 
তিন লক্ষ টাক1) বীতিমত বন্দোবস্ত এবং শাসন করিতে 
পাবেন নাই, কিন্তু তাহাব সমযে যে যে খাল খনন, বাদ 
বান্ধাই, এবং সেতু প্রত্ৃতি নিশ্মিত হয, তাহ অদ্যাবধি অবি- 
চ্ছিন্ন থাকায় ভিন্ন ভিন জমিদ্াবগণ তাহাব ফলভোগ কবিষ! 
আসিতেছেন। তাহাব সমযে কোলা, বাক্পী, মানকুর 
মামে যে তিনটা পাবাবাবেব ঘাট (ওঃ 81086) সংস্থাপিত 
হয, + তাহাব জন্য গবর্ণমেণ্ট সন্তষ্ট হইযাঁ ত্বদীয় বংশাবলীকে 
(0০/0792385107) অর্থাৎ ক্ষতপুবণ স্বকপ পঞ্চানন হাজাব টাকা! 
এককালে প্রদান কবেন। 
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১১৬ দ্বাবিকানাথ বাবু ও 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


« মাভূক্তং ক্ষীযতে কন্মম কল্প কোটি শটৈবপি 
অবশ্য মেব ভোক্তব্যং কৃতং কন্ম শুভাশুভং 1৮ 
মহাভাব্ত। 
এইকপে দ্রিনেব পব দিন, মাঁসেব পবৰ মাস আসিতে ও 
যাইতে লাগিন। অনন্ত অপবিমেষ কাঁদেব আত অবিবাম 
অবিশ্রাস্তবেগে গ্রবাহিত হইমা চলিল। দ্বাবিকানাথেক 
সখের দিন শীঘ্র শীঘ্র ফুবাইয! যাইতেছে, তাহা কেহই লক্ষ্য 
কবিল না। কেনই বা কবিবে? কেবল পীড়িতেব কগ্ন শয্যায 
অথবা দবিদ্রেব পর্ণকুটাবে, বিবহিব ভগ্রহ্থদষে অথবা বন্দিব 
কাবাগৃহেই ছুবস্ত কালেব পবাক্রম দৃষ্টিগোচব হয | মন্ুষ্যেব 
অবস্থা কখন চিবকাল সমভাবে যাঁয না। তাই ভবিষযৎ- 
অন্ধ-মানব আপনাব পবিশাম ন! জানিতে পাবিষ প্রফুল্লমনে 
সংসাবক্ষেত্রে বিচবণ কবে । 
ধতবাছ&। যদি জানিতে পাঁবিতেন, যে কুরুক্গের সমরে 
তাহাঁব শত পুত্র ধ্বংস হইবে, কুকবংশ ক্ষিতিতল হইতে একে- 
বাবে নির্মূল ও নির্ণাম হইবা যাইবে, তাহা হইলে তিনি 
কখন অপরিণামদর্শী ছুর্ঘ্যোধনকে পাগুবগণেব সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃন্ত হইতে দ্রিতৈন না। শাহাজাহান যদি জানিতে পাবি- 
তেন, ঘেওবঙ্গজেব তীহাকে প্রাচীন বসে কাবাকদ্ধ কবিবেন, 
স্থবিস্তীর্ণ যবনরাঁজ্যেব হেমদণ্ড তাহাব হস্তত্থলিত হইবে, 
তাহা হইলে তিনি কখন দিল্লীব বাঁজসিংহাসন স্পর্শ কবিতেল 
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না। দ্বারিকানাথও যদ্দি অণুমাত্র জানিতে পাবিতেন যে, এমন 
সুখের সময় সেই প্রাণসমপ্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পত্তীর অস্থরোধে 
বিনা কারণে বিসর্জন দিতে হুইবেক, তাহা হইলে তিনিও 
কখন দারপরিগ্রহ করিতেন কি না সন্দেহ । কিন্তু ছুর্দমনীয় 
অদৃষ্টের গতি কে খণ্ডাইতে পারে? বহুবিবাহরূপ সাগব 
মন্থনে যে গরল উৎপন্ন হইবে, ইহাঁৰ আব বিচিত্র কি? যে 
কবিগুকু,জ্রীরামচন্দ্রের বনর্বাস্ন কল্পন। কবিয়াছিলেন, তিনিই 
এই মোহ্মন্ত্রে প্রকষ্টর্রপে দীক্ষিত; কৈকেয়ীকে বরদানে 
প্রতিশ্রুত হওয়াঁবধি এই কবাঁলছায়া দশবথশিবে বিদ্যমান 
ছিল, তাহা বালমীকি হ্বয়ং “ বামায়ণে » প্রীর্জলীকত করিয়া 
গিয়াছেন। ম্ৃতরাং আমাদিগেরও অৃষ্টের উপয় নির্ভর 
কব! ব্যতীত উপায়াস্তব নাই । 

দ্বারিকানাথ বাবুব দুই পত্বী ছিল। জ্যোষ্ঠার নাম বিষন্‌ 
কুমারী এবং কনিষ্ঠার নাম অমৃতকুমাবী। কিন্ত চিরপ্রচলিত 
রীত্যন্সারে তীহাদ্দেব মধ্যে পৰম্পর সর্বদাই মনোমালিন্য 
ঘটিত। তাহার পুত্রগণেব মধ্যে মহেজ্্নাথ সর্ধজ্যেষ্ঠ এবং অল্প 
বধসে কার্যক্ষম ও স্ুনিপুণ বেখিয়া, ঘ।রিকানাথ তাহার প্রতি 
অধিকাংশ বিষয়কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। সেকালে 
অল্প টাক] দাবির * যে সকল মোকর্দম! মুন্সেফ দিগের 
বিচার্যা ছিল, তাহা গবর্ণমেপ্ট হইতে জমিদারগণের উপর 
সোপর্দ খাকিত। ম্বারিকাঁনাথ বাবুর উপয়ও সেরূপ 
ভার থাকায়, তিনি উপরিস্থ হাকিমপগণের অন্থমতিক্রমে সে 
কন কাধ্য শ্বরং না করির। মহেন্দ্রনাথের উপর নাস্ত করি- 


শত শশা পাস 


* চৌবনতী টাকা দাবির মোকরদিসা । 
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তেন। যুব! মহেক্রনাথ স্বীয় দৃবদর্শিতা ও তীক্ষবৃদ্ধিব গুণে 
স্বদেশে ও সমাজে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ কবিযাছিলেন, বিচাব 
কার্যে ও সেইবপ দক্ষতা প্রকাশ কবিয়! অর্থা ও প্রত্যর্থী- 
গণেব মনোবঞ্জন কবিতে এবং পিতাঁৰ ও উপবিস্থ হাঁকিম- 
গণেব সন্তোষপ্রদ হইতে পবাজ্ধুখ ছিলেন না । 

মহেন্দ্রনাথ যতই শিষ্ট শান্ত ও যতই বিনষী হউন শা 
কেন, তাহাতে তীহাব বিমাত1 বিষন্কুমাবীব হদষে অণুমাত্ত 
ন্েহেব সঞ্ধাব হইত না। মহেন্দ্রনাথ যখন শৈশবে মা 
ক্রোভে স্তন্যছুপ্ধে লালিত হইতেন, তথন হইতেই বিষাতাৰ 
বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকাবে 
স্বপত্বীপুত্রেব এতাধিক প্রাধান্য দর্শন, তাহাৰ চক্ষে শেলসম 
বাজিতে লাগিল । হৃদয়ে যেন সহস্র বৃশ্চিকবৎ দংশন কবিতে 
লাগিল। যে ঈর্ধানল এতদিন তিনি গোপনে হৃদয়মধ্যে 
লুক্কীয়িত রাখিয়াছিলেন, তাহ কালক্রমে প্রচণ্ডবেগে প্রজ্জলিত 
হইয়া উঠিল। তখন অশেষ মন্ত্রণাজাঁল বিস্তার করিয়া, 
নানাপ্রকাব কল্পিত দোষ নিত্য নিত্য স্বারমীসন্মুখে কীর্ভন 
করিয়া, যাহাতে মহেন্ত্রনাথেব নির্বীসন এবং স্বীয় গর্ভজাত 
পুত্র ব্রজনাথের উন্নতিসাঁধন হষ, তাহাব জন্য নানা প্রকাঁৰ 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

স্বারিকাঁনাথ এইসকল অমূলক প্রবাদ নিত্য নিত্য শ্রবণ 
করিয়া প্রথমতঃ: যদিও উত্যক্ত হুইয়াছ্িলেন, কিন্তু তাহাঁতে 
বিষন্কুমারীর বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না; বরং তিনি, 
পূর্বাপেক্ষা, অচল ও অটল ভাবে মহেন্ত্রনাথেব কুৎস! চতুর্দিকে 
রাষ্ট করিতে লাগিলেন। নিত্য নৃতন নূতন কলক্কারোপ 
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কবিয়। মহেন্দ্রনীথেব সর্বনাশ ও ভ্রজনাথেব উন্নতিৰ পথ 
প্রশস্থ করিবাব উদ্বেগ কবিলেন। মাতৃবত্সল মহেন্দ্রনাথ 
এইসকল কথ শুনিয়া! একদিন বিমাতৃচবণে লুষ্টিত হওতঃ 
রোদন কবিতে কবিতে জিজ্ঞাসা কবিষাছিলেন, ষে “কেন মা! 
আমি এমন কি গুকতব অপবাধ কৰিযাছি, যে আপনি আমাব 
উপব বাগাম্থিত হইযা আমার সর্বন1শে সমুদ্বাত? আমিতে। 
জানতপক্ষে কোন দোষ কবি নাই? আমিতে। মাতা এবং 
বিমাত! পৃথক বলিষ! জানি না, সহোদব এবং বৈমাত্র ভ্রাতা! 
ভিন্ন বলিয়া ভাঁবি না, তবে কেন আপনি আমাকে অক্সেই 
কবেন? পিতাৰ সমক্ষে নিত্য নিত্য মিথ্যা! করিয়া আমার 
নামে অনুযোগ কবেন ?৮ কিন্ত এসকলে বিমাভার কঠিন 
হৃদয় দ্রবীভূত হইল না, ববং তীহাব পূর্বসংকপ্প অধিকতব 
বদ্ধমূল হইয়া, মহেন্দ্রনাথেব অমঙ্গল অনুসন্ধান কবিতে 
লাগিল । 

অবশেষে কিছুতেই নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিয়! 
ক্রবমতি, হিংসাপবায়ণা, পবার্থদ্বেষীণী, কুটিলচরিত্রা বিষন্‌ 
কুমাবী, মহেজ্জনাঁথেব নির্মল ও নির্দোষ চরিত্রে এমন অভাব- 
নীষ ভীষণ কাল্পনিক কলঙ্কাবোপ কবিয়াছিলেন বে, 
তাহতে মহাত্মা দ্বাবিকানাথও বুদ্ধিত্রংশ এবং ছিতাহিত 
বিবেচনা শৃদ্ঠ হইয়া আপনাৰ প্রকৃতি হারাইলেন। অপত্য- 
শ্নেহেব আোত তীহাব হৃদযে যতই প্রবল থাকুক না কেন, 
প্রবল ক্রোতস্থিনীব নিকট সামান্ত বালিব বাঁধের স্ভায় তাহ! 
অচিবাং ভাদিয়া গেল। এবং সেই অবস্থায় সেই অন্ুপমেয় 
বাৎসল্যবদ্ধন ছিন্ন করতঃ তাহাকে নিজ জমিদারীর অন্তর্গত 
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চন্ত্রকোন।র বনে বিব্ধাসন আজ্ঞা প্রদান কবিলেন। তখন 
বিঘাতাব মনৌবাঞ্ছ পুর্ণ হইল] 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


« জাতঃ হূর্যযকুলে পিতা দশবথঃ ক্ষৌনী ভুজাগ্রমণী 

সীতা! সত্য পবাক্ণ! প্রণস্ষিণী বস্যাহ্থজে। লক্ষণঃ 

দোর্দগ্ডেন সমোনচান্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষুঃ ম্বযং 

বামে মন বিড়ম্বিতোপি বিধিনা চান্যে পবে কা কথা 1” 

এমন যে রঘুকুল ধুরন্ধব পুর্ণক্রক্গ প্রীবামচন্ত্র, বামাঁবতাবে 
মানবলীলার্থে অবতীর্ণ হইযাঁ, রাজ্যাভিষেক দিবসে তাহা- 
কেও বিধিব বিপাকে অদৃষ্টদোঁষে দীনবেশে অবণ্যাচাবী 
হুইন্প। অশেষবিধ কষ্টভোগ কবিতে হইয়াছিল । আবও 
দেখ, ধর্াত্ব! বাজ। যুধিষ্ঠীবকেও ভাগা দোষে বাজ্যচ্যুত হইয়া, 
স্বাদশবর্ধ বনগামী ও একবৎসবকাঁল অজ্ঞাতবালে বিবাঁট 
ভবনে দাঁস্যবৃত্বি অবলম্বন কবিয়া কাল কাটাইতে হইয়াছিল । 
অতএব, অদৃষ্টাধীন কার্য্েব অনুগামী না হইতে হইয়াছে, 
এমত লোক জগতে অতি বিবল। স্ৃতনাং, মহেন্দ্রনাথকেও 
ভাগ্যদ্েবীর ক্রকুটীতে পতিত হইতে হুইক্স/, 'পৈস্ভৃক সম্পত্তি 
উপভোগে বঞ্চিত হইতে হইল । 

কিন্ত হায়, সে কি ভয়ানক দুর্দিন! কি ভীষণতম 
ছর্দৈব 1! কি অটনসর্গিী্দিব বিভৃ্না।!! মহেত্্- 
নাথের নির্বাসন বু প্যন্ত ভ্রবীভূত হইল। 

২৬, 8 1হাহ 94৫৫ 
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তখন তাহাব সেই স্নেহমধী অননীব হৃদযবিদাবক ক্রন্দনে, 
ভ্রাতৃবংসল কনিষ্ঠ সহোদবেব মর্মান্তিক বোদনে, মহেন্ত্রগত- 
জীবন পিতাব অবিবল অশ্রধাবাঁষ, পৌবজনবর্গেব বিকট চীৎ- 
কাব ধ্বনিতে, এবং সিঙ্কুববানী কি ধনী, কি নিধন, আবাল- 
বৃদ্ধ বনিতাব ককণ আর্তনাদে দিজ্মুগুল প্রকম্পিত হইতে 
লাগিল। এমন কি? সব্বজনপ্রিষ, সর্বসদগণসম্পন্ন মহেন্ত্র- 
নাথেব নির্বাসন সংবাদে যেন পশুপক্ষী পর্যযস্ত নীববে অশ্রু- 
বিসঙ্জন কবিতে লগিল। সেদ্দিনেব সে কথা স্মবণ হইলে, 
এখনও হস্ত হইতে লেখনি স্থলিত হইয়া! পড়ে | 

কিন্তৃহাব। বিধিব ললাটলিপী অখগুনীয়। এই ফর্ম 
ভূমি ভূমগ্ুলে জন্ম পনিগ্রহ কবিবাঁ, সকলকেই আপনাপন 
অদৃষ্টের ফলভোগ কধিতে হইযাছে। অতুল বশ্্ধ্যশালী 
সম্রাট হইতে অতি দীন দবিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেরই উপব 
অনৃষ্ট সমভাবে আধিপত্য বিস্তাব কবিতেছে। 

মহেদ্দ্রনাথেব নির্বাসনে তীহাব বিমাতৃপুবী আনন্দবোলে 
ও কুতুহল ধ্বনিতে পবিপৃর্ণ হইস! উঠিল। তখন নানাপ্রকার 
আশা আলিয়া বিমাতৃহ্বনবকে উতৎপাহিত কবিতে লাগিল। 
বেআশাব কুহকজীলে আবদ্ধ হইয্স়] বিষন্কুমাবী মহেন্দ্র 
নাগেব অমঙ্গল কামনা কবিতে পাবিয়!ছিলেন, যে আশার 
ছলনায় বিমুগ্ধ হইযা তিনি পুত্রগত প্রাণ স্বপতীকে চির- 
জীবনেব জন্য অকুল শোকসাগবে ভাসাইতে পারিয়াছিলেন, 
ঘে আশাব বিশ্ববিমোহিনী আমায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি সংসার- 
বিশ্জ্খলতা ভ্রমেও কল্পনা কবেন নাই, যে আশার মোহ- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইযা তিনি বৃদ্ধ স্বামীর ইষ্টানিষ্ট এক মৃহ্র্তেঘ 
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জন্য চিন্তা কবেন নাই, যে গ্রলযঙ্কবীআশাব আশ্বাসে উৎ- 
সাহিত হইয!' তিনি ইহকাল পবকাল বিস্ম- হইয়াছিলেন, 
লোকধরন্মে জলাঞগুলি দিবাছিলেন, সমাজে চিবদ্বণিত বুলিষা 
পরিচিত হইতে পাবিষাছিলেন, সেই আশা এতদ্রিনেৰ পৰ 
বহুযত্রে, বছ আবাসে ফলবতী দেখিয়া যে তাহাব হৃদয উল্লাসে 
নৃত্য করিবে, ইহা কোন্‌ বিচিত্র কথা? আশা কখন 
মনকে উন্নত কবে, কখন মানবকে অধঃপাতে দেষ। কেবল 
আশাঁব বলেই এই বিশ্বব্রন্ষাণড সমভাবে চালিত হইতেছে । 
আশা না থাকিলে, এ জ্গৎ্ ছুঃখাবহ হইত সন্দেহ নাই। 
আশাই মানবজীবনেব আনন্দ প্রদাধিনী, ইহ্‌ সংসাঁবেৰ 
পবিতৃপ্তি সাঁধিনী এবং হতাঁশেব আকাজ্ষ! বৃদ্ধিকীবিপী | 
হায় আশী। তাই বুঝি আজ বিবিধপ্রকাব কল্পিত মুর্ভিতে 
আসিয়া, বিষন্কুমাবীব চক্ষে দেখা দিতেছ? 

বিমাতা যতই সন্তষ্ঠ হউন ন! কেন, এপ সুসপ্তানকে 
বিনাপবাধে পবিত্যাগ কবিষা, কর্তী তিলার্েব জন্যও সুখী 
হুইনে পাবিলেন ন।। ববং পুত্রের সির্দাসনেব সঙ্গে সঙ্গে 
ঘোবতব অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পুত্রশোক 
শেলসম হৃদবে বাজিল। তেই আঘতেই বক্ষঃস্থল ক্ষ 
বিক্ষত হইয়া! গেল। তখন বাহাজ্ঞান শূন্য হইযা, শোকে, 
দুঃখে মনস্তাপে আচ্ছন্ন এবং অবসন্ন হওতঃ অনববত “হা! 
মহেন্দ্র! হ1। মহেন্দ্র 1” ববে চীৎ্কাঁব কবিতে লাগিলেন । সেই 
অবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই নিদাকণ ব্যাধি আসিষা তাহ।কে 
আক্রমণ কবিল। দে ছুবাবোগ্য পীডা হইতে দ্বাবিকানাথ 
বুঝি আব এজন্মে সুক্তিলাভ কবিতে পাঁবিলেন ন1। 
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সগুম পরিচ্ছেদ । 


“কম্বা সযস্তূ শিব শক্তি বিষুণঃ কপাল ছুঃখং ন কবোতি ছুবং। 
অতঃপকোজীব স্বকর্্মভোগঃ কপাঁলঃ কপালঃ কপালঃ মুলঃ ॥?, 
(মহাজন গৃহীতবাক্যং 1 ) 
শীতকীলেব দ্বীর্ঘবজনী 'অবলান প্রা হুইযাছে। মৃদুমন্দ 
শৈভ্য সমীবণ হিলোলে শবীব বোমাঞ্চিত হইতেছে । ঈষৎ 
বক্তিমাভ মূর্তভিতে কুর্ধ্যদেব পুর্বাকাশে দেখ! দিতেছেন | 
সই সময, সেই জনমানব শূন্য চন্দ্রকোঁনাৰ অবণ্যে, একজন 
অষ্টাশবরায যুবক একটা বৃক্ষমূলে উপবেশন ফবিয়া, 
আপনাব ভবিষাৎ জীবনেৰ বেখাপ!ত করিতেছেন। এই 
মাত্র ব'ত্র প্রভাত হইতেছে । নব হ্র্যালোকে উন্মন্ত হইয়! 
পক্ষিগণ স্বানন্দে কলরব কবিতছে, উড্ভিতেছে, নড়ি- 
তেছে। আবার বৃক্ষশাখাষ উপবেশন কবিতেছে। কম্পিত 
বৃক্ষপত্র হইতে স্থলিত শিশিববিন্দু পতিত হইয়া! যুবকের 
গাত্রবস্ত্র শিক্ত কবিতেছে। নিবিড় বৃক্ষবাজী সমাকীর্ণ অবণ্য, 
মন্ুুষ্যসমাগমেব চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হযন।। কেবল নবমাংস 
লোলুপ হিংঅ্র জন্তগণেব আবাসভূমি বলিয়! অন্থমিত হয় । 
সেই অবণ্যের এক প্রান্তৃভাগে বসিষা মহেন্দ্রনাথ বজনী 
অতিবাহিত কবিযাছেন। পূর্ধদিনের ভয়ানক পথশ্রমের 
পব সমস্ত বাত্র অনিদ্রান্ঘ শবীব অবসন্ন হইয়। পভিয়়াছে। 
তাহাতে আবার দারুণ শীতে সর্বাঙ্গ “ থর থব” কাপিতেছে | 
এই কষেকদ্িনেব মধ্যে সেই তপ্তকণঞ্চনবৎ উজ্জ্রলবর্ণ মলিন 
হুইফা গিষাছে। প্রশস্ত দ্ীপ্তিনান্‌ ললাটে কালিমারেখা! কৃর্ষ্যা 
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লোকে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইতেছে । এমন কি! এ মহন্ত 
নাথকে আব সে মহেন্দ্রনাথ বলিযষা সহস1 চেন! যাঁষ না। 
মহেন্দ্রনাথ সেই অবস্তায় শোক-তাপ বিগলিত অস্ত£কবণে 
বৃক্ষমূলে উপবেশন কবিষা জগৎ্নিষস্তাব অভাবনীয় ও অচিন্ত- 
নীষ বিশ্ববোৌশল আলোচনা কবিতেছিলেন। তাহা আহাৰ 
নিদ্রাাবে ক্লি্দেহ উত্থানশক্তি বহিত হইব পভিযাছিল, 
এবং চক্ষু দিয়] দব দব বেগে অশ্রধাকা প্রবাহিত হইতেছিল । 
বিধাতা! তোমাব একি বীতি? যে সুন্দৰ বালক স্থৃষ্টিব 
চবমোতকর্ষ বলিযা বোধ হইত; তাহাব অদৃষ্টে এ যাতনা কেন 
দেব? দুপ্ধ-ফেন-নীভ-শয্যাতে যিনি শয়ন কবিতেন, ক্ষিব, সব, 
নবনীত প্রভৃতি উপাদেষ খাদ্য আহাবেও ধাহার রুচি হইত 
না, স্ুবমা অট্রালিকা ধাহাব আবাসভূমি ছিল, সেই মহেন্দ্র 
নাথ আজ কি পাপে, কোন্‌ অভিসম্পাতে এই নবীন বয়সে 
সংসাবস্তখে জলাঞ্জলি দ্বিযা, সকল আশাভবসা পবিত্যাগ 
কবিষা1, অবণ্যাচাবী হইয! বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট? মানি, মন্তুষ্যেব 
সুখ দুঃখ চক্রবৎ পবিবর্তন হইতেছে, কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ 
লোক পৃথিবীতে দেখা যাঁষ, যাস্াবা পবম ভাগ্যবান্‌ হইয়! 
এ সংসাধে আজীবন স্বথে কাটাইতেছে, ছুঃখ কাহাকে বলে 
আদৌ জানে না, কখনও ভোগ কবে নাই। তবে মহেক্দ্র 
নাথেব স্ুখেব দিন এত শীপ্ শীঘ্র শেষ হইল কেন"? কেন তিনি 
এত অল্প ব্বসে সুখভোরগ বঞ্চিত ভুইলেন ? আৰ এই যদি 
তাহার ভবিতব্যে লেখ! ছিল, তবে প্রভু, কোন্‌ উদ্দেশে কি অভি- 
প্রায়ে তাহাকে ভূম গুলে স্থষ্টি কঘিযাছিলেন ? ইহ! কি তাহার 
পুর্ধজন্মে দুফুতিব প্রাষশ্চিভ না ইহলৌকিক পাপে পবি- 
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পাম? যাহা হউক, তুমিতো বিশ্বতষ্টা দেব, ইচ্ছা করিলেই ষখন 
এই বিশ্বব্হ্মাওকে ভাঙ্গিষা চুবিরা আবার নৃতন করিয়া! 
গড়িতে পার, তখন মহেন্দ্রনাথেব ছার ললাটলিপি কি আর 
মুছিতে পাবিতে না? তাহা নহে! তোমাৰ অনস্তলীল। তুমিই 
জান এ ক্ষুদ্র মানববুদ্ধিব অতীত । আমিকে, কি নিমিন্ত 
আসিয়াছি, আমার দ্বারা তোমাৰ কি উপকাব সাধিত 
হইবে, প্রভু। ইহাই যখন জানি না, তখন তোমার বিষয় 
চিন্তা করিবার আম।ব কি ক্ষমতা ? 

কিন্ত এখন আর মে কথায় কাজ নাই। আমবা আমাদের 
মহেক্্রম(থেব কথাই বলিব। যে মহেন্দ্রণাথ পিতার স্নেহের 
ধন, এবং মাতার আদবেৰ সম্তন বলিয়া আপনাকে অহঙ্ক ৩ 
বোধ কবিতেন, তিনিই আঙ্জ আবাব উপেক্ষিত হুইয়। এই 
বিশাল সংসাবাবণ্যে পবিভ্রমণ কবিত্তেছেন, তিনিই আজ 
অকাতকে শীতের হিমানী এৰং বৌদ্রেব প্রথবতব উত্তাপ 
সমভাবে সন্ত কবিতেছেন । বেল। প্রায় প্রহবাতীত হইয়াছে, 
দার্তগুদেব বিমানপথে ফীড়াইয়া! ঈষছুষ্ট কিরণজাল বিস্তার 
রুবিতেছেন। সেইসময় কয়েক্রন কাঠুরিয়! কাষ্ঠ 
আহৃবণার্থে সেই অরপ্াযপথ দ্দিয়া গমন কনিতেছিল। সহসা 
ভাদুশ নিতৃত প্রদেশে ঈদৃশরূপ লাবণ্যসম্পন্ন যুবা পুরুষকে 
দেখিয়া তাহারা বিশ্বধ্ান্থিত হইল। তখন তাহাদিগেন 
মধ্যে একজন অগ্রপর হইস, যাট্টাঙ্গে অভিবাদন পূর্বক তাহার 
আগমন্‌ বৃতাত্ত জিজ্ঞাসা কবিলি। মহেন্ত্রনাথ সংক্ষেপে 
অ'ত্মবৃন্তান্ত বর্ণন করিয়া আশ্রসান্ুসন্ধানোব্নুক হওয়াশ্ছ, 
তাহার! সন্তেঃষেয্ সহিভ তীহাকে সঙ্গে করিয়া পথ প্রদর্শদ 
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পূর্বক লইযা যাইতে লাগিল। মহেন্ত্রনাথও ক্ষুৎপিপাঁসাক্লাস্ত 
দেহে অতিকষ্টে ধীবে ধীরে পদত্রজে অগ্রসৰ হইতে লাগি- 
ল্নে। 


অক্টম পরিচ্ছেদ। 


€€ 01) 5০11009 1 ৮ড1767 216 11) 010211005 
ঘা])০৮ ৪০০9৭ 19৮6 96018 21) 01)5 0০০, 
39৮০৮ 9৫1] 10 07০ 20108601 2100003 
[90 101 0 0015 0007107)19701906, 
€6০010767,) 
প্রায় অর্ধক্রোশ গমন কৃবিলে পব, সেই ৰনেব পুর্ধপ্রান্তে 
কালিকাদেবীৰ একটা পুবাতন মন্দিব দৃষ্টিগেচব হইল। 
তখন সেই পথ প্রদর্শক কাঠুরিযাগণ, অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক 
তাহাকে সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণার্থ উপদেশ দয প্রস্থান 
কুবিল। 
মহেন্ত্রনাথ দেখিলেন স্বানটা বড়ই বমণীধু। মন্দিবের 
পৃশ্চাৎভাগে একটা দীর্ধাকাব অট্টালিকা যেন দীনহীন নিবা- 
শ্রয় পথিকগণকে আশ্রয দিবাব জন্যই দণ্ডায়মান আছে। 
সঙ্মুখে মনোহব পুণ্পোদাান , তাহন্ত গবেই একটা দীর্ঘাকাব 
সবোবব, তাহাব চতুষ্পার্থে নানাজাতি বৃক্ষরাজী সাবি সারি 
বিরাঞজিত ও নানাপ্রকাব স্ন্থাছ ফল ফুলে হুশোভিত, এবং 
সৌরভে প্রাঙ্গভূমি আমোদিত করিতেছে । ধাহাবা ক্ষণ: 
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প্রভাব ন্যায় সৌভাগ্যলক্ীর চঞ্চলতা দেখিযা, সর্বপ্রকার 
উদ্দাসীনত! অবলম্বন কবিয়াছেন, এ অবণা যেন যথার্থই সেই 
সসাববিবাগী তাপসগণেব আশ্রযস্থান বলিয়া বোধ হুয। 

মহেস্দ্রনাথ, উদ্দেশে দেবীচবণে প্রণিপাঁত কবতঃ সম্মুখস্থ 
সবোববপীবে হস্তঃদ প্রশ্ষালন পুর্নক ধিআামার্থ সোপানে?- 
পরি উপবেশন ক্বিলেন । পবন্ধণেই দেবীৰ “সেবাষেৎ ** 
ব্রাঙ্গণ পুষ্পচযনার্ঘে তথাষ উপস্থিত হইব, সহন এপ অসা- 
মান্য বপবান্‌ বুবাপুকষকে দৃষ্টি কবতঃ কৌতুহলাক্রাপ্তচিত্তে 
ত্রীহাব পবিচষ জিজ্ঞাসা কবিলেন। 

মহেন্দ্রনাথ প্রকৃত পবিচম গোপন কবিয়া কহিলেন 
« আমি বনবাসী তপস্থী । নানাপ্রকাৰ হিংশ্রজস্ত সমাকুল 
এই অবণ্য দেখিষ], দ্রেবীব মন্দা আশ্রষ গ্রহণার্থে আসি- 
যাছি।» সেবায়েত ব্রাঙ্ণ অতিশব শিষ্ট সম্প্রদায় অথচ 
ৰয়ঃপ্রবীণ ছিলেন। মাহন্দ্রনাথেব সধাবণ পবিচয়ে তাহার 
মনঃপৃত হইল নাঁ। তিনি কহিলেন “ আকৃতি প্রকৃতি 
দৃষ্টে, আপনাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ হয ন1। যদিও 
কোন গুহা কাবণ বশত: অবগ্য।চাবীৰ ন্যায ছদ্মাবেশে- পরি- 
ভ্রমণ কবিতেছেন সত্য, কিন্তু আপনাব অবযব দৃষ্টে কোন 
মহাবংশ প্রস্ছত মহাতআ্সা বলিষ। নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে । 
আপনি কি 'আমাকে প্ররুত পবিচয দিবেন না?” মহেঙ্্র 
নাথ তখন অন্যমনে ফিটচনত করিতেছিলেন, অধিকাবীৰ 
কথায় কোন উত্তর দিলেন না। ত্রান্ষণ তাহাব মনোগত 
অভিপ্রায় বুঝিতে পাবিয়া সে কথা আর পুঅরুখাপন না 
করিয়া, যদ্ব সহকারে তাহাকে সঙ্গে লইয়। দ্বেবালয়ে গ্রবেশ 
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করিলেন। এবং একটী নিভৃত কক্ষ নির্দেশ পূর্বক তথাক়্ 
ত্বাহাব বিশ্রামার্থ যগাসাধা স্ুবন্দৌবস্ত কবিয়া দিলেন । 
মহেক্্রনাথ ব্রাহ্গণেব আতিথ্য সৎকাবে চবিতার্থ হইয়া, দেই- 
খানে নিঃশক্কচিত্তে বিশ্রামলাভ কবিতে লাগিলেন । 
মহেন্ত্রনাথ স্বভাবতঃ ইষ্টনিষ্ঠা পবায়ণ ছিলেন। দেবতা 
ব্রাহ্মণে প্রগাঁ ভক্তি বাল্যাবধি তাহার হৃদযে দেদীপ্যমান 
ছিল। বিশেষতঃ এই নিবিভ অবণ্যমধাস্থ জনমানবশূন্য 
পান্থশালায় বণ্সিয়, কেবশ সেই অনাদি অনস্ত ও সর্বব্যাপী 
ঈশ্ববচিন্তীৰ সমষ অতিবাহিত কবিতে লাগিলেন । তাহার 
পৃষ্ঠদেশেব দক্ষিণভাগে একটি বৃহদাকাব “ জডবেব ৮” বেখা 
ছিল। একদিন মধ্যাহ্নকালে মহেন্দ্রনাথ অনাবৃতদেহে দেবীব 
মন্দিব মধ্যে সেই বৃদ্ধ অধিকাবীব সহিত কথোপকথন কধিতে 
ছিলেন, সহসা অধিকাবীর্ব দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল। 
অধিকাবী জিজ্ঞাসিলেন “ আপনাব পৃষ্ঠদেশে ও কিসেৰ 
চিহ্ন?” মহেন্দ্রনাথ উত্তৰ কবিলেন “ ডলের রেখ! ”। ব্রাহ্মণ 
বিশ্ময় বিস্ষাবিত নেত্রে অনেকক্ষণ তাহা নিবীক্ষণ কবিয়ঃ 
বলিলেন «তাবই কি এই ফল?” মহেন্দ্রনাথ বীর ম্ববে 
উত্তব কবিলেন «“ ভবিতব্য কি বোধ হয়”? অধিকাবী 
বলিলেন “ হয় ন1 বটে, কিন্ত আপনাঁব সম্বন্ধে এই পর্যন্ত 
বলিতে পারি। যে আপনাব এ অবস্থা একদিন ন। একদিন 
পরিবর্তন হ্বইবে ৷ যদি জ্যোতিষশাস্ত্র সত্য হর, হিন্দুধর্ম্ে আস্থা! 
থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এৃটরান্দণবাক্য ক্রব বলিয়। 
জানিবেন। আপনিতে। বালক, এই আপনার নবীন বয়সঃ 
এখনও দীর্ঘকাল সংপারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হুইবে। 
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জানিবেন, যে একদিন আপনার ভাগ্যদেবত! স্রপ্রসর হইয়া 
বঙ্ষদেশকে বিভাসিত কবিবে। সেদিন কি এই নরিজ্ 
ব্রাঙ্মণেব কথা স্মবণ থাকিবে ? 

মহেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণেব পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন 
“আমি আব সংসাবস্থখেব বাসনা বাখি না ”। বলিতে 
বলিতে ছিন্ন তার বীণাব মত মহেন্ত্রনাথ নীবব হইলেন । 
অধিকারী চাহিয়। দেখিলেন তীহার জআয়ত লোচনঘয় জঙ্গ- 
পূর্ণ হইয়াছে । 


নবম পরিচ্ছেদ । 


জ্যেষ্ঠা পত়্ীব বাক্যে অন্ুরুদ্ধ হইয়1 দ্বারিকানাথ বাবু বে 
কুকর্ম করিরাছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। 
পুব্রগত-প্রাণ সবনা তমৃতকুমারীর মর্্াস্তিক অভিসম্পাত 
হাতে হাতে ফলিল। মহেন্দ্রনাথেব নির্বীসনের পর, দারুণ 
পুত্রশোক তাহার হৃদয়েব অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিতে লাগিল। 
সেই হইতেই উতৎকট বোগগ্রস্ত হইয়। তিনি শব্যাগত হইয়া- 
ছিলেন, তাহা! আমরা পৃর্বেই খলিয়াছি। কিন্ত সে অবস্থা- 
তেও তিনি কোন মতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবিলেন না) 
তাহার জমিদাবী চন্ত্রকোণার প্রধান কর্ধচারী শ্রীমত্ত চৌধু- 
স্ীকে মহেন্দ্রনীথের ততাকঙ্ারণ কারবার জন্য আঁদেশলিপি 
পাঠাইলেন ৷ চৌধুরী মহাশয় পূর্বাবধি মহেন্ত্রনাথের বিশেষ 
অনুগৃহ্তি ব্যক্তি ছিলেন কিন্ত এ সংবাদের বিন্দু বিনর্গ পুর্বে 


৩০ ঘ্ারিকানাঁথ বাবু ও 


অবগত ন! থাকায়, সহস1 পত্র পাইয়া! সাতিশয় ক্ষুব্ধ অস্তঃ 
কবণে অনুসন্ধান দ্বাৰা তাহাৰ সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন 
এবং ঘথোচিত অভ্যর্থনাপূর্বক স্বভবনে লইয়া ফাইবাব জন্য 
যত্ববান হই(লন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত ন! হওয়ায়, 
অগত্যা চৌধুবী মহ।শয় স্বয়ং পবিচাবকবর্গ পবিবেষ্টিত হইযাঃ 
সেই দেবালয়েই তাহাব তন্তণবধাবণে নিধুক্ত থাকিয়া, পুৰা- 
তন চাকরেব কর্তব্যপালন কবিতে লাগিলেন । 

এইরূপে মাসাধিক অতীত হইলে, মহেন্ত্রনাথেব তীর্থ 
পর্যটন বাসন! অত্যন্ত বলবর্তী হইল, কিস্ত সে অবস্থায পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা; বন্ধু, কাহাবও অন্থমতি সাপেক্ষ না থাকাঁষ, 
কাহছাকেও কোন কথা না! বলিষ!। ইচ্ছামযের ইচ্ছাব প্রতি 
নির্ভর করতঃ একদিন রজনীযোগে আশ্রম পবিত্যাগ পূর্বক 
প্রন্থাদ করিলেন । প্রত্যুষে উঠিয়া! অধিকাবী এবং চৌধুৰী 
মহাশক্স আশ্রম প্রদেশস্থ বন, উপৰন, পাস্থশীলা, প্রাঙ্গণভূমি 
তন্ন তন্ন কবিয়া অনুসন্ধীন কবিলেন, কিন্ত মহেন্দ্রনাধকে আব 
কোথাও দেখিতে পাইলেন না। 

সেই গভীব বজনীযৌগে কণ্টকা্দি সমাকীর্ণ বনপথ 'ভি- 
জর করিতে কবিতে মহেন্দ্রনাথ অবিবাম অবিশ্রাস্ত বেগে 
স্াটিতে হাটিতে “কাটওয়ায়” আনিষা উপনীত হইলেন, এবং 
ভখাধ সুরধুণী দর্শন ও ত্বান দানাদ্ি কবিয় কিছুদিন শ্রাস্তি 
দুর করতঃ অগ্রন্ধীপে «গোপীনাথ” নবস্বীপৈ “ক্রীগরাঙ্গ” 
ঘুর্ধি দর্শনাস্তব, মুবসিদাবাদেব খ্স্তর্গত ববাকুলিতে তুদীয় 
'ভীষ্ট দেবত। আচার্য, প্রভ্বংশীক় গোস্বামী ঠাকুরদ্দিগের 
উখাঠ দর্শনার্থে গমন করিলেন । তথায় গুরুদেবের চয়ণসেব। 


তাহার বংশাঁবলীর জীবনচরিত 1 ৩১ 


ও ্তীপ্রীবাধা বিনোদজীব পাদপল্প দর্শন কবিয়া কতিপয দ্বিবস 
পরম সুখে অতিবাহিত কবেন । অনস্তব পুনবায় মুবসিদাবাদ 
হইতে নৌকাযোগে কাশী, প্রয্াগ, শ্রীবন্দাবন, মথুবা, জয়পুব 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভীর্ঘস্থান পরিভ্রমণ কবিতে কর্সিতে 
হিমালয়েব একাংশ “মরিশঙ্গ”” পর্বতে সমাগত হইলেন । 
নিষতী চক্রেব নিপ্পেষণে প্রপীডিত হইয! মহেন্ত্রনাথ আজ 
সকল কষ্ট অকাতবে সহা করিতেছেন। কত কত নদ নদী, 
বণ জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, উপত্যকা অধিত্যক! প্রভৃতি বিনা- 
ক্লেশে অতিক্রম করিতেছেন । ভাহাব সে রূপ, সে লাৰণ্যমন্র 
অঙ্গসৌষ্টব শ্রীত্রষ্ট হইযাছে। তথাপি সেই বেশভূষ1 বিবর্জিত 
দেহ, কেবলমাত্র এক খানি গৈবিক বস্ত্রে আবৃত থাকাস, 
সহস। দেখিলে বোধ হইত, যেন ্ষয়ং রতীপতি মর্তলীল। 
দর্শনার্থে তাপসবেশে দেশে দেশে পবিভ্রমণ কবিতেছেন । 

“মবিশুঙ্গে? পাওবস্থান নামে এক তীর্থ আছে। জ্ঞাত- 
বানের সময় যুধিঠিব প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদী সহ এ স্থানে 
বাদ করিয়াছিলেন। স্থানটা পর্বতশ্‌ঙ্গেব মধ্যে সর্বোচ্চ, 
নিভৃত. বং জগ্ঞাতবাসেব উপযুক্ত । অন্যারধি কতকগুলি 
বৃহধাকার মহ্থীরুহ বেষ্টিত একটা বেদী যেন পা্খবদিগেৰ 
কুটারের নিদর্শন স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে । শৈল খণ্ডের উপর 
শৈলখণ্ড স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকায় স্থানটার শোভ! দ্বিগুণ- 
তর বৃদ্ধি করিতেছে। 

মহেত্দ্রনাথ তথা হইন্ডে প্ররতির অত্যাশ্চরধ্য কীর্তিকঙ্সাপ 
দর্পন করিতে করিতে নেপালে আসিয়া উপনীত হইলেন । 
নেপালে “পরেশনাথ” ও তগবতীর প্রতিমূর্তি দর্শন করিল্লে 


৩২ দ্বাবিকানাঁথ বাবু ও 


অতীব পাষণ্ডের অস্তঃকবণে ভক্কিৰ উদ্রেক হয়। মহেন্ত্র- 
নাথের কোমল হৃদয়ও ভক্তিবসে আপ্লুত হইল। কিছুদিন 
তথায় অবস্থান করিলে, নেপালধাজের একজন খ্যাতনাম। 
উকিলের সহিত তীহাব স্থুপবিচয় হয়। সেই মহাত্মা, যুবা 
বয়সে মহেন্ত্রনাথেব এতদৃব ইষ্ট নিষ্ঠা পবায়ণতা দেখিয়া, এবং 
তাহার সংক্ষেপে আত্মবৃত্তাস্ত অবগত হইয়1, তাহাকে নস্তানবৎ 
স্নেহ কবিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে যখন রাজকাধ্য 
উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় আগমন কবেন $, তখন বিশেষ 
যত্ব সহকারে মহেত্ত্রনাথকে সর্ষে লইয! আসিলেন। 


দশম পরিচ্ছেদ । 


এখানে শ্রীমস্ত চৌধুবীব পত্রে যেদ্দিন কর্তার কর্ণগোচব 
হুইল যে, ত্ব্দীয় জ্যে্ঠটপুত্র এ অরণ্য হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া 
কোথায় চলিয়। গিয়াছেন, কি হিংশ্রক জস্ত কর্তৃক বিনাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ কিছুই জাঁনা যাক্স 
নাই, সেইদিন হইতে তীহার পীড়। দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাঁগিল। যে পুজ্রের জন্মাবধি তাহার সৌভাগ্যলক্ষ্ী জাজল্য- 
মান হইয়াছিল, বাহার ভূমিষ্ঠ হওয়াবধি তিনি এক মুুর্ভেব 
7 অহেন্্রনাধ বাবুব মৃত্যু পব তাহার প্রিয় পারিষদ, 
শ্র্গীয় রশিকলাল মালিয়া কিছু দিবস জীবিত ছিলেন এবং 
ভিনিই সময়ে সময়ে আক্ষেপ করিয়। এইসকল বৃত্তান্ত যথাষথ 


ঘর্ণন করিতেন । 





তাহার বংশাবলীর জীবনচরিত । ৩৩ 


জন্যও চক্ষেব অন্তবাল কবিতে পারেন নাই, নিবতিশয় যত 
সহকারে সর্ধদাই যে পুত্রের লালন পালনে বাঠপৃত থাকিতেন, 
ষাহাব শীলতা, নম্রতা এবং কার্ষ্যদক্ষতা দেখিয়া তিনি সফল 
মনোৌবথ হইযাঁছিলেন, এমত স্থশীল ও নিবপবাধী পুত্রকে 
ইহজন্মের মত বিসর্জন দিষা, পিতা! যে মনোমধ্যে বিষমতব 
মর্মাহত হইবেন, তাহাৰ আর বিচিত্র কি? 

যাহ! হউক, অনববত সেই সকল চিস্তা কবাষ, উৎ্কট 
রোগ আসিয়! তাহাব শবীবে আঁশ্রয গ্রহণ কবিল। এবং 
তাহাতেই তীহাৰ জীবনগ্রস্থ দিন দিন শিথিল হইতে 
লাগিল। তীহাব চিকিৎসাণর্থ নিত বাশি রাশি অর্থব্যষ 
কবিযা কত দেশ দেশাস্তব হইতে কত কত হাঁকিম, কবিরাজ, 
ডাক্তীব আনাইয়া নিযুক্ত কবা হইল, কত কত ত্রাঙ্গণ 
পণ্তিতগণ শাস্তি স্বস্তাবণে বত হইলেন, কত গ্রহবিপ্রগণ 
বিকদ্ধ গ্রহদেবতাব সস্তোষার্থে পুজা, হোম, পুবশ্চারণ আঁরস্ত 
কবিলেন, কিন্ত কিছুতেই সে বোগ প্রশমিত হইল না) 
অব্শষে, বৈদ্যবাটী ঈশ্ববী ভীবে তীবস্ত কবাই সর্ববাদি 
মতে যুক্তি যুক্ত হওয়ায় অচিবাৎ তথাধ সমাণীত হইলেন । 

মহেজ্্রনীথ কলিকাতাম পঁহুছিযাই শুনিঙ্গেন যে, তাঁহার 
পিতা উৎকট পীভাপ্রস্থ । অব-ভুক্ত-ক্ষয-কাশে আক্রান্ত হইয়া, 
বৈদাবাটী ভাগীরথী তীরে তীবস্থ হইয়াছেন; তখন পূর্ব 
শোঁক তাপ বিস্বৃত হইয়া, পূর্বাভিমাঁন জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল 
পিতৃদর্শন লালস। চরিতার্থ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু সহস। সেই বৈরীসন্কুল স্থানে প্রবেশ করিয়া 
পিতাব চরণ দর্শন কর) তৎকালে তাহার পক্ষে গুরুতর চিন্তার 
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কাবণ হুওযাঁয, বন্ধুবর্গেব পবামর্শ মত আজ্মলক্ষাব উপযুক্ত 
কতিপযমাত্র অন্গুচব সমভিবাযাহ!বে নিঃশঙ্কচিত্তে বৈন্যবাটা 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এবং সঙ্গিগণকে স্থানাস্তবে 
বাখিষা, এক। পূর্ব দীনবেশে ও গললগ্বীকত্ত বাসে শিতৃ- 
দর্শনে গমন কবিলেন।' মহেন্দ্র পিতৃদর্শ'ন আসিষাছ্েন, এই 
নংবাদ বাষ্ট্র হইলে, পুত্রৰ প্রতি খ্তাব কিকপ আচবণ 
দেখিবাৰ জন্য বৈদ্যবাটীবাসী আবাল বুদ্ধ বনিত। দলে দলে 
আসিষা জনত পূর্ণ কবিল। 

কর্তা তখন মুমূর্ুপঅবস্থায কগ্ন শষ্যাম শাখিত। কতিপষ 
মাত্র চিকিৎনক, পাবিষদ, অমাত্য, বান্ধব, আত্মীয এবং 
পুত্রগণ পবিবেষ্টিত হইয়া, গীভাব যন্ত্রনা ভে।গ কবিতেছিলেন। 
সেই সম্য, জটনক ভূতাপ্রমুখাঞৎ্ মহেন্ত্রনাথেব আগমন এবং 
দর্শনার্থী লোকের জনতাব কথ! আকর্ণন কবাষ, সেই অব্যস্ত 
মৃত্যুযন্ত্রনাৰ মধ্যেও যেন কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ কবিলেন। 
দ্_ীপ, নির্বাণ হইবাব পুর্রে যেমন একবাব সতেজে প্রজলিত 
ভষ, দ্বাবিকানাথও সেই মুমূর্য, অবস্থায পুত্রেব আগমনবাপ্তা 
শ্রবণ কবিয়া তন্রপ প্রফুল্লচিন্ত হইলেন। এবং মৃছমন্দ শবে 
কয়েকবাব মহেন্দ্রনাথেব নাম উচ্চাবণ পূর্বক, তাহাকে সঙ্গে 
কবিয়া শীত্র আনিবাব জনা ভূত্যেষ প্রতি আজ্ঞা প্রদান 
কবিলেন। সেই আদেশ অন্ুপাবে মহেন্ত্রনাথ পিতাৰ 
সন্নিকটে আসিয়া দণ্ডারমাঁন হইলেন। পিতা পুত্রের 
প্রথম সাক্ষাৎ বডই শোকাবহ্‌। দ্বীর্থকাল পৰে হাবাপুত্র 
পুনঃগ্রাপ্ত হতরয়ায়, তাহাব বিচ্ছেদসস্তাপ আবও উলিষ! উঠিল 
এবং নয়ন দরিয়া দ্র দূর বেগে বিষাদাশ্র প্রবাহিত হইতে 
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লাগিল। পুত্রও পিভৃচবণে লুণ্ঠিত ২৪তঃ উচ্চছৈঃস্ববে ক্রন্দন 
কধিতে লাগিলেন | সে দৃশ্য বড়ই শোচনীয, বড়ই মর্মরভেদী ! 
সে দৃশ্যে দর্শকমণ্ডনী স্তম্তিত হইবা গেল [| 

এইবপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, পিতা, পুত্রব 
অস্থপস্থিত.সময়েব সংক্ষেপে পবিচয গ্রহণ কবিলেন। মহেন্ত্র- 
নাথেব অনাধাবণ সহিষ্ণুতা, অমানুষিক ক্ষমতা এবং অসহনীয় 
ক্লেশেব বৃন্তীন্ত অবগত হইযা1 তীহাব হৃদয় বিচলিত হইতে 
লাগিল। এবং শোক,ছুঃখ, হষ? বিষাদ, লঙ্জী, ভয, অন্গতাঁপ। 
পবিতাপ ধুগপৎ্ আসিয! তীহাকে ব্যথিত কবিল। অনস্তব 
উচ্ছসিত শোকাঁবেগ সম্ববণ পুর্র্বক প্ুত্রেব শিবঃঘ্বাণ কবতঃ 
কাষমনোবাক্যে আশীর্বাদ কবিতে লাগিলেন । 

গীডিতাবস্থায দ্বাবিকানাথ বাবু যে “উইল” করিয়া 
ছিলেন, তাহাতে জোগ্টপুত্র মহেক্্রনাথেব সম্বন্ধে আদৌ কোন 
কথা উল্লেখ ন1 থাকায়, উক্ত উইল এক্ষণে পবিবর্ভন কর! 
অ'বশ্যক বোধে, নিজ বিশ্বস্ত অন্ুচর “শিবু গানসাম।ব” প্রতি 
কটাক্ষ দৃষ্টিপাত কৰতঃ শীঘ্র সেই উইল আনিবা'র জন্য ইঙ্গিত 
কুবিলেন। কিন্তু কর্তাব মুমূর্ষ, অবস্] দৃষ্টি কবিয়] কেহ বলিল 
ষে “জ্্ঠপুত্রেব প্রতি মোহ পবতন্ত্ব হইয়া কর্ত। ইইল আনিতে 
হুকুম কবিতেছেন, ” কেহবা ব্যঞ্চ্ছলে বলিল “কর্তা এখন 
খেয়াল দেখিতেছেন” 3 ফলতঃ, সে কৃথায় কেহই বিশিষ্টরূপ 
কর্মপাত কবিল না। 

আসন্নমৃত দ্বাবিকানাঁথ তাহ! বুঝিতে পাবিষা দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্ধক শিরে কবাঘাত কবিতে লাগিলেন, এৰং 
কাল বিলম্ব অবর্তব্য বোখে, সমবেত আত্মীয় স্বজন ও দর্শক 
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মণ্ডলীর সমক্ষে জাহুবী তীবে। স্বীয় হন্তেব পাঁচটা অঙ্গুলি নির্দেশ 
পূর্বক এই মাত্র বপিলেন যে «“ আজ হইতে আমার কত 
উইল নামঞ্ুব হইল। আমাব যাবদীয স্থাববঃ অস্থাবর, ভূমি 
ও ধন সম্পত্তি অন্ধ হইতে পাঁচ ভাগে বিভন্ত হইয়া আমাৰ 
পঞ্চপুত্র তুল্যাংশে উন্তবাধিকাবী হইলেন” । এই বলিতে 
বলিতে তাহাৰ ক্ঠবোধ হইব আসিল । ক্ষীণ দ্রেহে অতি- 
বিঞ্ ক্রোধেব উদ্রেক হওযায় তিনি চেতন! হাবাইলেন। 
পার্খচবগণেব অনেক চেষ্টাষ। অনেকক্ষণ পবে, যখন 
বহুকষ্টে মুচ্ছ্াপনোদন হইল, তখন শ্বাস প্রা কাগত হইয়া- 
ছিল । সুবিজ্ঞ বৈদাগণ হাত ধবিয়া বসিধাছিলেন-দেখিলেন 
নাভী বড় ক্ষীণ, বডই চঞ্চল, কখন আছে কখন আদৌ অন্ু- 
ভব হয় না। খন উপযুক্ত সময বিবেচনা কবিয়া পতিতো- 
জারিণী জাহুবী গর্ভে নীত কৃবা হইল। 

সেই সময় চতুর্দিকে মহা কোলাহ্লধ্বনি পড়িয়া গেল। 
আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও পৌবজনবর্গেব বিকট চীৎকার- 
ধ্বনিতে এবং পুত্রগণেব করুণ আর্তনাদে বিমান নিনাদ্দিত 
হইতে লাগিল। পবিশেষে পিতাব আসন্ন মৃত্যু স্থিব কবিয়া, 
তাঁহার পরমার্থিক কার্ষ্টর জনা, স্থযোগা আত্মজগণেবা 
চতুর্দিকে বেষ্টিত হই, কেহুব! গঞ্গামৃন্তিকায় তাছার দেহে 
“হরিনায”” অস্ষিত করিতে লাগিলেন, কেহুবা তাহার কর্ণ- 
বিবরে হুরিনামাধৃত শুনাইতে লাগিলেন । কত আত্মীষ 
স্বজনের! মিলিত হুইমা “হবিবোল ধ্বনি” দিতে লাগিল। 
কৃত বৈষ্ণব দলে দলে আসির1 “হরিগুণ” সংকীর্ভন কবিতে 
ঘল/গিল। কত লোকে বলিতে লাগিল “অন্তে গঙ্ষে নারায়ণ 


তাহার বংশাবলীর জীবনচবিত । ৩৭ 


ব্রহ্ম বল” 1 দেখিতে দেখিতে দ্বাবিকানাথেব প্রাণবায়ূ 
রাহিব হইয়া! গেল। পূর্ণ সম্ঞান অবগ্গান্ব, পবিত্র সলিলা 
ভাগীবথী নীবে, বন্ধু ৰান্ধব, আত্মীব স্বজন, পুত্র ও পৌর- 
জন বর্গে পবিবেষ্টিত হইয?, পত্ীদ্ধষকে অকুল শোকসাগরে 
ভাসাইর়!, বিষয়বাসনাষয ইহজন্মেবক মত জলাঞজলি দিয়! 
জাজল্যমান সংসাদধাম পবিত্যাগ কব্তঃ প্রাতংম্মবণীয় 
পবিত্র-চেতা পুণ্যবান দ্বাবিকানাথেব ক্ষুদ্রতম আত্মা, যাহা 
এতদিন এই বিশাল বিশ্বব্রক্মাণ্ডে একটা উজ্জ্বল “ফ্রুবতারার” 
ন্যায় দীপ্গি দান করিতেছিল, তাহা পঞ্চানন বৎসর পাচ মাস 
মাত্র বয়ংক্রমকালে ও বঙ্গাব ১২১৭ সালেব শ্রাবণ মাসে, 
সনস্তধামে বিলীন হইয়! গেল। 





একাদশ পরিচ্ছেদ । 


“শর্কবা শতভাঁবেনোপার্জিতং নিহ্ন পাদপং। 

পয়সা সিঞ্চতে নিত্যং ন নিম্ব মধুবাজতে + ॥ 
স্ব(রিকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর তাহার আন্ত্ো্টি ক্রিয়া লইয়ণ 
আনেক বিবাদ বিপন্াদ ঘটিযাছিল। কেহবা! ত্রজনা 
রাবুর পক্ষ অবলম্বন করিলেন, কেহুবা মহেন্দ্রনাথ বাবুর পক্ষ 
সমর্থন করিতে লাগিলেন , ফলত5, এস্কলে তদ্দিস্তারিত ধর্ণন 
রূছল্য। পরিশেষে সর্বধজ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথের দ্বারায় অগ্নি 
রংস্কার কার্য স্র্ববাদি সম্মত বোধে তাহাই সম্পাঙ্ধিত হইল । 
দ্বারিকানাথ বাবুর মৃত্যু ও মহেন্রনাথ বাবুর আগয়ন 
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লইয়া! দেশে দিনকতক হুলস্থল পড়িযা গ্েল। কিন্ত 
পরিতাপের বিষয় এই যে, দ্বারিকানাথ বাবু ঘেন্ূপ অবস্থা 
লোক ছিলেন, সেৰপ সমাবোহে যে তীহাব শ্রাদ্ধশাস্তি হইযা- 
ছিল, এমত প্রতীতি হয় না। কাবণ, তিনি তাহাব কৃত উইলে 
যে ভ্রাতৃবিবোধাগ্নি নিহিত কবিযা যান, তাহা তাহার সৃতযুৰ 
পবক্ষণ হইতেই প্রজ্মলিত হইযাঁ উঠিল। বামবাবণেৰ 
সংগ্রামে যেমন ““সপ্তবাত্র দিবা যুদ্ধ বাজিতং কোটা ঘ্টীকং'», 
ইহাদেব মধ্যেও সেইরূপ কয়েক দিবস ধবিয়া ঘোরতব 
মাবামাবী ও দাঙ্গাহাক্গামা ঘটযাছিল। 

সর্বজ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথকে, সেই উইলেব বলে, ত্বদীয় 
বৈমাত্রত্রাতা ব্রজনাথ, পৈহক সম্পত্তি হইতে নৈরাশ 
কবিবাঁব ইচ্ছাই সেই বিবোধেব আমুল কাঁবণ। কেনন। 
কর্তীর উইলে ব্রজনাথকেই সমুদাষ সম্পন্তিব কত্ত 
দেওয়া! ছিল এবং অন্য তিন পুত্র বাধানাথ, শ্রীনাথ ও 
যছুনাথেব প্রতি বিভিন্ন নিয়ম নিদ্ধীবিত থাকে, কিন্তু মহেন্দ্র 
নাথের বন্বন্ধে আদৌ কোন কথা উল্লেখ ছিল না। সেই 
হইতেই ত্রাভৃবিবোধেব সুত্রপাত হইল। কর্তার বাচানক 
আদেশ পালন কবিয়া লিজ স্বার্থে জল[ঞ্জলি দেওয়! সাধ! 
রণতঃ স্থলভ নহে, স্ৃতবাং, ব্রজ্জনাথ সেই উইলেব বল 
অবলম্বন কবিয়! পিতৃত্যন্ত সম্পর্ভিব এক কপর্দদক মাত্র মহেস্ত্র 
নাথকেম্পর্শ করিতে দিলেন না। তখন মহেন্দ্রনাথ অনন্যো- 
পায় হইয়া মহানগরী কলিকাতার তাহাদের তে টপতৃক 
রেশমের ও মরিচেব কুটা ছিল, তাহার ক্কৃতাংশ কৃবিবাৰ উপলক্ষ 
কবিয়া, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে“উক্ত উইল রদের ইকুইটার 
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(11) মোকর্দমা উপস্থিত কবিলেন। ইকুইটীব মোক- 
মায় লোকের যেপ্রকাব সর্দনাশ ঘটে, তাহা ধাহারা 
কবিযষাছেন তাহাবাই জ্ঞাত আছেন। ইহীদেব পক্ষেও 
তাহাব কোনন্ধপ অন্যথাচবণ হইল ন1। 

জনববে প্রকাশ পায যে, দ্বাবিকাঁনাথ বাবু বিংশতি লক্ষ 
নগদ মুদ্রা বাখিষা যান। কিন্ত ছুভণগ্যক্রমে ব্রজনাথ ভ্রাতৃ- 
বঞ্চনা কবিয়! তাহ] নির্বিবেধে ভোগ দখল করিধ! সুখী 
হইতে পাবেন নাই । মামলা মোবর্দম! উপলক্ষ কবিয়। 
অধিকাংশ ধনবাশী নিঃশেষিত হইব যাঁয়। অবশিষ্ট যাহা 
কিছু ছিল, তাহাও ধনলোভী আত্মীয় স্বজনগণেব করাল 
গ্রাসে নিধনপ্রাপ্ত হয় এব* তাহাবাঁও আপনাপন স্বার্থসাধন 
কবিয়া আঢাসমাজে পবিগণিত হন। 

ধনস্বামী ষে অপবিহুমষ কষ্টে, অবিশ্রাস্ত পরিশ্রমে এবং 
অসাধাবণ অধ্যবপাঘ সহকাবে অতুল ধনবত্ব সঞ্চয় কবিয়! 
যান, তাহা তীাহাব সন্তানগণ পবমন্গুথে ভোগ দখল করিতে 
না পাবা অপেক্ষা আব অধিক পবিতাপের বিষয় কি হইতে 
পারে? মহেন্দ্রনাথ যে বেশে গৃহ হইতে নির্বাসিত হইয়া- 
ছিলেন, যে “ধুতি ও দোবজ” অবলম্বন করিষ। তিনি দেশে 
দেশে ভ্রমণ কবিতে পাবিয্বাছিলেন, যেরূপ শীনবেশে পিতাঁব 
পারলৌকিক কার্ধ্য সম্পন্ন কবিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ 
স্ীনবেশে দরিদ্রভাবে নানাস্তানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ 
কিন্ত সে অবস্থাতেও মহানগবী কলিকাতার অনেকানেক 
ভাগ্যধর পুরুষেব নিকট সাহান্থভৃতি প্রাপ্ত হইতে তিনি 
বঞ্চিত হন নাই। রাজ! গোপীমোহুন দেব, বাবু গোপী- 
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গোহন ঠাকুর, খাবু নিলমনি মল্লিক -ও 'বৈষ্ণবচরণ মল্লিক 
প্রদ্ৃতি মোদয়গণ সকলেই তাহাকে যথাসাধ্য সাহারধ্য ও 
উৎসাহ দানে অগ্রপর ছিলেন। অবশেষে শ্ুবর্ণ-বর্ণিক 
কুলের শীর্ষক শেষোক্ত ধনকুবের মহ্থাত্মাদ্ধয় তাহাকে মোক- 
মা খরচেব আনুকৃল্যার্থে এককালে লক্ষমুদ্রা অপর্দ করেন 
বং এই মাত্র বলিয়া) দেন ধে “যদি তুমি পৈতৃক ধনসম্পত্তি 
পুনঃপ্রাপ্ত হও» তবে আমাদেব টাক। প্রতার্পণ কবিও, নচেৎ 
অদ্য হইতে উক্ত টাকায় আমাদেব কোন দাবি দাওয়া! রহিল 
না । মনে ভাবিব যে & টাকা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছি ৮ 
আহা! কি র্যা, কি ধর্ম! একালে তাহাৰ সহশ্রীংশের 
একাংশ কোথাও থাকিলে শ্লাঘাব আব পরিসীম1 থাকে না। 
কিন্ত সেকালে একপ মহতী পবোপকাব কবিয়াও তাহার! 
স্পর্ধা প্রকাশ কবিতেন না। সেইসকল পুণ্যবলে, অধুন! 
দেই বংশোষ্ভৰ মহাত্মাগণ, বাজধানী ঝলিকাতার ধনাট্য- 
সমাজে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সহকাবে প্রতিষ্ঠালাভ 
করিতেছেন । ূ 

মহেন্্রনাথ এই স্বহায় বলে, স্ুশ্রিম কোর্টে তুমুল মোক- 
জম] করিয়া, বিচাবে জয়লাভ কবতঃ উইল নামঞ্জুর ও 
পিতার বাচনিক আদেশ বাহাল কবিলেন এবং তদনুসারে 
'পিতৃন্যস্ত যাবতীয় সম্পত্তি পাচঅংশে বিভাগ *করিয়া মিজের 
গু'কবিষ্ঠ মহোদর রাধানাথ বাবুর অংশ পৃথকবূপে ডিক্কিত 
করিয়া জইলেন। “ নহি স্থখং ছুঃখৈ বিন। লত্যতে » তদদ- 
মস্ত 'সিঙ্ুরে আগমন কবত; পৈতৃক ভদ্রাসন বাটার মধ্যে 
স্বর্ন চিছ্িত থণ্ডে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, অসময়ের পরম 


তাহার বংশাবলীব জীবনচরিত | ৪১ 


বন্ধু সেই মল্ীক মহোদয়গণেব খণ, ব্যাজ সমেত পরিশৌধ 
করিলেন। কিন্তু তীহাদের কৃত উপকাৰেব জন্য তিনি 
আজীবন তাহাদের নিকট ক্ৃতজ্ঞত। প্রদর্শন করিতে ক্রটী 
করেন নাঁই। 

মহেত্্রনাথ বাবুর ছুই সংসাব। প্রথম পত্ঠী একটা পুত্র- 
সন্তান বাখিযা লোকান্তবিত হইলে, দ্বিতীয়বার দ্বার 
পরিগ্রহ কবেন। প্রথম সংসারে নবেন্ত্রনাথ এবং দ্বিতীয় 
ংসাবে ধর্শদান ও গুরুদাল নামে ছুই পুত্র তাহার ত্যক্ক 
সম্পত্তির উত্ভবাধিকাৰী হুয়েন। নবেত্তরনাথ, পিতাৰ মৃত্যু 
সময়ে প্রাপ্থবমস্ক ছিলেন, কিন্ত পিতার লোকান্তে বৈমাত্র 
ভ্রাতাগণেব সহিত পৃথক হন । ধর্মদাস 9 গুরুদাসের তৎকালে 
অত্যন্ত শৈশব অবশ্য | 

মহেন্দ্রনাথ বাবুব তিন পুত্রের মধ্যে আদ্যদ্ধয় নিঃসম্তানে 
পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ গুরুদাস বাবুর একপুত্র 
“প্রমথনাথ” নামে অভিহিত হয়। 

রাধানাথ বাবুৰ এক সংসাবে দেবেন্দ্রনাথ, যোগেক্নাথ 
ও মথুরানাথ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহায়াই 
তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। দেবেস্্রনাথের 
প্রাপ্ত বয়সে, যোগেন্ত্রনাথের পঠদ্দশার এবং মথুরানাখের 
শৈশবাবস্ায রাধানাখ বাবুর মৃত্যু হয়। এ তিন সহোদরের 
আদ্যদ্বয্ধ নিঃসন্ত'নে পরলোকগত হইয়াছেন। মধুরানাথ বাবু 
জীবিত আছেন এবং তাহার ছুই পুত্র মন্মঘনাথ ও খনাথ- 
নাথের মধো জ্যেষ্ঠ বিবাহিত অবস্থায় একটা কন্যাসস্তান 
ফ্বাখিকা পরলোক গমন করিয়াছেন। 
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রাধানাথ বাবু জ্যেষ্ঠ সহোদবেব সহিত একযোগে বরাধর 
বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি পরম ধার্মিক ও নিরীহ 
লোক ছিলেন। “জযষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা” ইহ। নিবন্তর তীহার 
মনোমধ্যে জাগকক থাকিত এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি তাহার 
অচল ভক্তি ও সমুচিত শ্রদ্ধার ভূরি ভূবি প্রমাণ সর্বদাই দৃষ্ি- 
গোচর হইত । মহেন্ত্রনাথও কনিষ্ঠ সহোদব ব্যতীত এজগভে 
আর কোন ন্নেহাধাব বস্ত আছে বলিয়া জানিতেন না। এবং 
নংসারের সকল ভার কনিষ্টেব প্রতি অপ কবিয়! নিশ্চিন্ত 
থাকিতেন। তবে কোন গুরুতব বিষয় উপস্থিত হইলে, 
উভয় ভ্রাতায় তাহ] পরামর্শমতে সম্পাদন করিতেন ॥ 

ক্রষে ভূক ভদ্রাসনে বৈমাত্র ভ্রাতাগণেব সন্ধিত এক- 
যোগে বস্বাসে নানাপ্রকীব কলহ আসিয়া দেখা দিতে 
লাগিল। কথায় বলে “ এক কম্বলে ছইজন ফকির স্থখে বাস 
করিতে পারে, কিন্তু এক রাজ্যে ছুইজন রাজার সমবেশ 
হয় ন1১১ ইহা অযথা নহে। অগত্যায় মহেক্রুনাথ বাবু ও 
রাধালাঁথ বাবু উভয় সহোদবে সিঙ্গুর পৰগণাব বর্ধমান রাজ 
ধাটীর জমিদারী “ লাট জলাঘাটা »” পত্তনি গ্রহণ কপিয়া, 
উহার মধ্যে বসবাসেব কারণ বাটা নির্্মানার্থে এক চত্তরে এক 
শত বিঘ। নিষ্কর ভূমিব আয়তন করিয়া, তাহার পূর্ব দক্ষিণ ও 
উত্তর ন্বীমানায় বিস্তৃত গড় থাদ খনন, এবং পশ্চিম ফিকে 
স্থশোভিভ প্রাচীর ও রেলিং এবং মধ্যস্থলে, ছুইটী গেট 
নির্মাণ করাইয়, বাটার সীম। নির্ধারণ ও হুত্রপান্ত করিলেন । 
লিংহ্ষ্বারের উত্তর দক্ষিণ ছুই ধারে যে স্ুবিস্তুত পুক্করিণী 
খনন ছয়; তাহার মধ্যে উত্তরদিখেরটী অতিশয় বৃহৎ । ভাছার 
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উত্তর ধারে “গোল ঘাট” টাদনি, স্থখসেব্য হাওয়াখান1 (পাকা 
আটচালা), মনোহর পুশ্পোদ্যান, তাহ্াৰ পূর্বধারে আম, 
কাঠাল, নারিকেল, নিচু, পিচ, গোলাপ জাম প্রতৃতি নানা 
প্রকার সুন্বাছু ফলেৰ বৃক্ষ, পশ্চিমে “সপ্ত শিবালয়””, পুর্ববধারে 
দেবালয় অর্থাৎ ঠাকুরবাটী, সদাত্রতবাটী এবং বসবাসের 
কাবণ দ্বিখণ্ড অন্দব এবং সদব “চক্‌ মিলান”, দ্বিতল 
অক্টালিকা এবং মনোহব পুজাব দালান নির্মমীণ কবিয়া উভয় 
সহোদরে তথায় বসবান কবিতে লাগিলেন । 

ব্রজনাথ, জ্রীনাথ, যছুনাথ বাবু যদিও এক গর্ভ্জাত তিন 
সঙ্ছোদর ছিলেন কিন্ধ তীাহাদেব পরম্পর মনোমালিন্যত। 
প্রযুক্ত সকলেই একে একে পৈতৃক ভদ্রাসন বাটা পরিত্যাগ 
কন্বিয়া॥ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক বাটা নির্মাণ 'করতঃ 
বাস করিতে লাগিলেন। 

ব্র্রনাথ বাৰু সিঙ্কুরের অনতিদূরস্থ ঘনেস্যামপুর নামক ' 
একটা ক্ষু্র পল্লিতে দীর্ঘাকার গড়বাটীর আযতন করিয়। 
তিন চারিটা পুক্ষরিপী খনন ও অন্দর সদর, পুজার দালান, 
 ঠান্থরবাটী প্রস্তি নির্মাণ পৃর্বক বসবাস করিতে লাগিলেন । 
পৈতৃক সম্পত্তির সাহ্থাধ্য অনেক টাকা আল্ের শ্রীবৃ্ধি 
করিয়াছিলেন কিন্তু ছঃখের বিষয় এই যে, তিনি জীবনের মধ্য- 
দশান্স খণগ্রত্ত হয়েন এবং সেই দায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
না পারীয়, নিষরচ্যত হওতঃ শেষদশায় অতিশয় যনোকষ্টে 
জীবনযাপন করিয়া ১২৫২ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। 
হার পা পুবের মধ্যে জোষ্ঠ হরেক নাথ, তাহার বর্তমানে 
বিবাহিত অবস্থায় নিংসন্তানে পরলোক গমন করেন। বআব- 
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শিষ্ট চাবি পুত্র নবদ্বীপনাথ, কিশোবিনাথ, কষ্চনাথ ও প্যারি- 
নাথ তাহাব ত্াক্ত সম্পত্তিব উত্তবাধিকাবী হয়েন। তন্মধ্যে 
কিশোবিনাথ ও কৃষ্ণনাথ বাবু বর্তমান আছেন। নবদ্বীপ 
নাথ বাবৃব ছুই পুত্র কেদাবনাথ ও নগেন্্রনাথ এবং কিশোরি- 
নাথ ব।বুব এক পুত্র গোলকনাথ ভিন্ন সকলেই নিঃসস্তান । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 


“্যছুপতে কঃ গতা। মথুবাপুরী রক্ষুপতে কঃ গতোত্বর কোশল। 
ইতি বিচিন্ত করুস্ব মনঃ স্থিরং নসদিদং জগদ্দিত্য বধারয়” ॥ 
শ্ীনাথ বাবুব বসবাসের কোন নির্ধারিত স্থান ছিল 
না। তিনি প্রথমে সিঙ্থবেব বাজারেব পশ্চিম কিশমত 
অপ্ুরর্বপুব নামক গ্রামে, প্রায় ছইশত বিঘা! ভূমি ঘেরাও করিয়া 
গড় খাদ খনন এবং “ছা ওয় খানা” প্রস্তুত কবেন। অদ্যা- 
ঘধি সে স্থান “নবাব বাবুর গড়” নামে খ্যাত আছে। তথায় 
অন্নদ্দিন অবস্থান করিয়া! হুগলীর ঘুটে বাজারে, প্রতাপপুরে, 
চু'চ্ড়ার বারিকের মাঠে, হুগলীর ধর্পুবে এবং কলিকাতা 
প্রভৃতি নানাস্থানে বিবিধপ্রকার অউ্রালিক| নিক্্াণ স্বারাক় 
হথেচ্ছামত বাস করিতেন। ইহীর প্রকৃতি, চাল চলন, এবং 
ধরণ ধারণ দেখিলে, যেন একজন ম্বাধীন রাজার ন্যায় বোধ 
হইত । 
ইহার সমকালীন অনেক রাজা ও জমীদারগণের সহিত 
বিশেষ সৌহদ্যভাব ছিল। এমন কি! বর্ধমানের মহারাজ 
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প্রভাপ্চান্দ, বাহাদুরের সহিত বিশেষ সখ্যত। থাকাক়্, 
তখনকার রাজ প্রথাস্থসারে পরস্পর “পাগভী” বদলাই পর্যযস্ত 
স্থমম্পন হয় । 

তাহার অসামান্য বদান্যতাব এবং বাবুগিরীব বিস্তারিত 
বর্ণনা অতীব বাহুল্য । তিনি দ্বাবিকানাথ বাবুব চতুর্ধ পুত্র 
বলিক্ক! প্রথমতঃ “ন বাবু” নামে খ্যাত ছিলেন, ক্রমে তীছাৰ 
অমানুষিক কার্য্যকলাঁপ ও অপবিমিত ব্যযবাহুল্য দেখিয়?) 
সকলেই তাহাকে “নবাব বাবু” নামে সম্বোধন কবিত। এবং 
সেই নামেই তিনি বঙ্গদেশে ও বঙ্গসন্তানগণেব মধো বিশেষ 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ কবিয়াছিলেন। তাহার প্রর্কত্ত 
মাম এতদেশে অতি অল্প লোকই জ্ঞাত আছেন । 

যখন “নবাব বাবু” তীর্থ পর্যটন ধাসনায় কাঁশীধাগে 
গমন করিক়াছিলেন, তৎ্কালে “টেকাবিব মহাবাজ”* তথায় 
অবস্থান কবিতেন। একদিন মহাবাজ হস্তী আরোহণে 
নগর ভ্রমণে বহির্গত হন, সেই সময নবাব বাবু অশ্বারূড় 
হুইগ্সা, সেই পথ দিয়া গমন কবিতেছিলেন। পরস্পরের 
পাক্সিষদ ও দেহবক্ষক লোকেব অভাব ছিল না। দৈবগতিকে 
অশ্ব দর্শনে হন্তী উন্মত্ত হওয়ায়, রাজা বাহাছুরের সহিত্ত 
প্নধাব বাবুব” পথিমধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। এবং 
সেই সামান্য বিষয় উপলক্ষ করিয়া, পবস্পন্প এতদূর পক্লাধ 
পরতন্ত্র হয়েন, যে তথা হইতে আপনাপন বাসগৃহে প্রত্যাবর্তন 
পুর্ব স্থসঙ্জিভূত হওতঃ ঘোরতব দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্রবৃত্ত, 
হইতে উদ্যোগী হইলেন। এই সংবাদ যথাসময়ে মাজিস্ট্রেট 
সাহেধের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদের মধ্যবর্তা হইয়া 
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পরস্পবের অকারণ মনোমালিন্য দূবীভূত কবতঃ বন্ধত্ব 
সংস্থাপন করিয়া! দেন। তাহাব পৰ হইতে তাহাবা উভয়ে 
পবম সত্ভাবে কিছুদিন কাশীধামে অবস্থান কবতঃ স্ব স্ব দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন । 
বাবু দ্ববিকানাথ ঠাকুবেব সহিত তাহাব অভেদাত্মা ছিল । 
নবাব বাবু যখন কলিকাতায় থাকিতেন, তখন উক্ত মহাত্মা 
তাহার সর্বদা তত্ত্ণাবধাবণ এবং একত্রে আমোদপ্রমোদে 
কালযাপন কবিতেন। 
তত্তিন্ন তাহাব ছুর্দগড প্রতাপে এতদ্দেশেৰ লোক সর্বদাই 
শশক্ষিত থাকিত। এমন কি! জেলাব জজ মাজিষ্ট্রেট পধ)গ্ত 
তাহার অত্যাচাবে উত্যক্ত হইয| উঠিবাছিলেন । নবাব বাবু 
যে সময় হুগলীব বাবিকেব মাঠেব বাটীতে অবস্থান ববিতেন, 
তত্কালে স্মিথ সাহেব হুগলীব মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাহা'র 
সহিত কোন তুচ্ছ বিষষে নবাব বাবুব মনোবাদ ঘটায়, সেই 
কারণে ক্রোধ পবতন্ত্র হইঘা একদিন বল পূর্বক তীহ(ব পত্বীকে 
গাড়ী হইতে ছিনাইয়! লইব1 পাচ সাত দিবস বন্দিভাবে, 
নিজালয়ে আবদ্ধ কবিয়! বাথেন। সাহেব, ছুবপনেয় কলঙ্কের 
ভয়ে, তাহাৰ কোন প্রতিবিধান কবিতে ন। পারিয়াঃ তাহার 
শরণাগত হইলে মেম সাহেবকে প্রত্যর্পণ কবেন। তাহার 
অল্পদিন পরে ম্মীথ. সাহেব কার্য হইতে অবসর গ্রহণাস্তব 
' সন্ত্রীক বিলাত গমন করেন এবং কিছু দিবস তথায় অবস্থান 
করিষা পুনরায় ত।াবতবর্ষে প্রত গমন করিলে হুগলীর ভিষ্িক্ 
জজ. পদ্দে নিযুক্ত হয়েন। সেই অবস্থায় তিনি নৰাব বাবুর 
প্রতি পূর্বরাগের প্রতিশোধার্থে ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগি- 
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লেন। কিন্তু সহসা কিছুতেই স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধ করিতে 
না পারিযা, অবশেষে একটা মিথ্যা! ডাকাতি মোৌকদ্দিম। 
উপলক্ষে, কতকগুলি বদমাইস লোকেষ সহিত নবাব বাবুষ 
উপবও কল্পিত চৌর্যযাপরাধ আরোপণ কবিষ!, তাহাকে 
সাত বসব কাবারুদ্ধ কবেন। আপিল আদালতে যদিও 
সেহুকুণ খণ্ডন হইযা যায, তথাপি তীাহাব ছূর্দগড স্বভাবে 
রথা প্রকাশ থাকায়, তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডাই হুইতে 
হয়। তে অবস্থাযও জেলখানাৰ মধ্য তাহার বাবুগিরী 
'ও ধূমধামেব হাস পাষ নাই। তীহাব শবীব রক্ষার্থে যোল 
জন মোগল অশ্বাবোহী সর্বদাই হাজিব থাকিত; এবং 
দশজন “খানসাম1”, অনববত ভাহাব বেশবিনাস ও সেব! 
শুশ্রাষ। কবিত। তৎসওষাষ জমাদার। চৌপদীর, বরকন্দাজ, 
নকীব, আশা শোটাধাবী অমাতা, পাবিষদ প্রভৃতি একজন 
স্বাধীন রাজাব আদব কাবদায় হাঁমেহাল তাহাকে বেষ্টন 
কবিয়া থাকিত। 

নবাব বাবুব ন্যাষ কপবান পুরুষ ততৎ্কালে এতদ্দেশে 
প্রান দৃষ্টিগোচব হইত নাঁ। তাহার লাবণ্যময় অঙ্গলৌষ্ঠব 
দেখিয্পা অনেক ইংরাজ ও ইহুদী অবাক্‌ হইয়া থাকিত। তিনি 
যে সময় জলযান সহকারে বিশেষ ধূমধামেব সহিত কাশীধাম 
যাত্রা করেন, সেই সময় পর্থিমধ্যে বিলাতি টৈসৈন্যের “বছয়ের” 
সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদেব বহব, গুণ টানিয়! কলিকাতা 
অভিমুখে আসিতেছিল, এবং ইঠাব নৌকাগুলি অনুকুল বায 
প্রভাবে “পালী ভরে” গঙ্গাৰক্ষ আলোড়িত করিয়া তর তর 
বেগে বাহিম্বা যাইতেছিল। এমন সময়, তাহাদের নৌকাৰ 
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গুণ, ইন্ভীর “পাঁলিতে” লাগিব! বক্তবা ঘুবিয়া গেল। নবাব 
বাবু তাহাতে কোপান্বিত হইয়া এর গুণ কাটিয়া! দিতে হুকুম 
দ্েন। তদন্ুসাবে অন্ুচববর্গেবা তাহা কাটিয়া দিলে, মেই 
লংবাদ তাহাদের প্রধান টনন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন সাহেবের কর্ণ- 
গোঁচর হয। সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়! এ বজবাব কর্তৃপক্ষকে 
ধূভ কবিধ আনিবাব জন্য ষোল জন গৌব। দৈন্য একখানি 
£জেলি বোটে” প্রেবণ কবেন | যে বজবায় নবাব বাবু ছিলেল, 
গোরাবা তথাষ উপস্থিত হইযাঁ কাপ্তেন সাহেবের হুকুম 
জানাইল। তখন কোম্পানিৰ বাজ্যে তাহাদেব সৈন্যগণের 
সহিত সহস1 বিবাদ কবা অযুক্তি বোধে, সাহেবেব হুকুমমত 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদেব সঙ্গে যাইতে প্রস্তত হইলেন । 
ততৎকালে তীহাব পবিচ্ছদেব বিশেষ কোন পারিপাট্য ছিল 
না। কেবল মাত্র একখানি ঢাকাই ধুতি ও ঢাক মজলিনেব 

ংরাখা গাত্রে শোভা পাইতেছিল। সেকালের জবিব 
র্যাৎল পাছুকা পাষে ছিল। মস্তক্ষেব কুঞ্চিত কেশবাজী 
জুন্নররূপে বিনান্ত ছিল। তাহাৰব গৌপ যোড়াটী সহস] 
তুলি দিয়া আকা বোধ হইত এবং তপু কাঞ্চনেব ন্যায় উজ্জল 
গৌরান্মূতি। মানব মাত্রেরই চিন্তাকর্ষণ করিত। সেই অবস্থায় 
হস্তে একটা “সেতার” (তৎকালে বাজা ইতেছিলেন) লইযা, 
কুতোভয়ে সেই গোবাদিগেব সহিত “জেলি! বোটে আরো- 
হুঙ করতঃ এক৭ সধহেবের নিকট অখপিব। উপস্থিত হইলেন । 
কাণ্ডেন যদ্দিও প্রথমে অত্যান্ত বাগ প্রকাশ কবেন। কিন্তু তাহা'র 
স্মিষ্ট বাক্টাতুী ও সুন্দৰ কপমাধুবী দেখিয়া, সে ক্রোধ 
শীগ্ঘই .তিরোহিত হইয়া যায়। এবং উর্দুভাষায় এই মাত্র 
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বলেনু; যে “তুমি ষে প্রকার গুরুতর অপবাধ করিয়াছ, 
তাহাতে তোমার শিবচ্ছেদ কবা আইন সঙ্গত ও কর্তব্য কাধ্য ; 
কিন্ত, তোমার চেহাঁবা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তষ্ট হইলাম । 
বোধ হয, খোদা তোমাকে এই ছুনিযাঁৰ মধ্যে “নুব পয়দাইশ” 
করিয়াছেন। তোমাৰ শিবচ্ছেদ কৰিলে জগৎ অন্ধকাব হইবে । 
এজন্য আজ তোমাব শিব “এনায়েখ?? কবিলাম । ফলতঃ 
এপ অনমসাহসিক কার্য আব কখন কবিও না। তোমাৰ 
সেতাঁব বাজনা শুনিতে ইচ্ছা কবি”। তিনি তৎকালে. 
সেতাবে একজন অদ্বিতীয লোক ছিলেন এবং তার 
বাজন। শুনাইয়! সাহেবকে অধিকতব সন্তোষ কবিয়া দিলেন । 
আসিবাব সমধ সাহেব ভাহাব কথঞ্চিৎ পবিচয় প্রাপ্ত হইবা 
£ সেকৃহাও ” কবতঃ বিদায় দান কবিলেন। 

নবাব বাবু যে সময “চুচুভায” অবস্থান কবিতেন, তখন 
তথায কার্তিক পুজাক় মহা সমারোহ হইত। অপরাপর 
বাহিক বহ্ুবাডম্বব ব্যতীত বিসর্জনেব সময়, সকল প্রতিমূর্তি 
একত্রে সমবেত হইলে, আকৃতির উতরুষ্ঠতা ও অপকৃষ্টত। 
বিচাবে কোন পক্ষেব জয় এবং “কোন পক্ষেব পরাজয় নির্ধী- 
রিত হুইত। সেই জন্য, অনেকেই তাহার প্রতিমূর্তির সাদৃশ্য 
লইয়।, কার্তিক প্রতিমা গঠন কবতঃ জয়লাভ করিত। কাহার 
অনাবৃত দেহ ও কুঞ্চিৎ কেশরাজী সহস! দৃষ্টি করিলে, দেবলোক 
বলিয়া অনুমিত হুইত। 

তিনি একজন স্বাধীনচেতা অথচ অমিতব্যয়ী লোক 
ছিলেন। এক বৎসর দেোলধাত্রা উপলক্ষে মহারাজ প্রতাপ 
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পাঠান। আমবা যে সময়েব কথা লিখিতেছি, তখন “ইষ্ট 
ইস্ডিযান বেলওযেব” আদৌ স্থষ্টি হয নাই। স্ুতবাং হস্তি, 
অশ্ব, পাক্কি প্রস্থতিব দ্বাবা বর্ধমান গমনাগমন বড়ই কষ্টকব 
ছিল; কিন্ত, মহাবাঁজেব সহিত বিশেষ সন্ভাব থাকায়, অগত্যা 
তাহাকে নান! কষ্ট সহ কৃবিষাও যথ। সময়ে বাজধানী উপনীত 
হইতে হইল। বর্ধমানে অষ্টাহ “হুলিব” বড ধূম হইত। বাঁজ- 
বাটীব তো কথাই নাই; এমন কি, সদব বাস্তাবও স্থানে স্থানে 
রাশি বাশি আবিব পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। বিশেষতঃ 
সে বসব নবাৰ বাবুব আগমনে, মহাবাজ অত্যন্ত সপ 
হইয়া রোষনাই, বাজী, নাচ; তামাস প্রভৃতি নান। প্রকাৰ 
সতন্ত্র বন্দোবস্ত কবিতে লাগিলেন । ক্রমে উতৎ্সবেব দিন 
ক্ষেপ হইল, তত্রাপি “আবিবেব”, আমদানি না! হওষায়, 
মহাবাজ উতৎকণ্ঠিত হইযা কলিকাতা কর্মচাবীব নিকট 
শীত্ব আবিব প্রেবণ কবিবাব জন্য কড়! হুকুম প্রেবণ কবি- 
লেন। প্রত্যুন্তরে তথাকাঁৰ বর্ম্মচাবী লিখিয় পাঠাইল, ঘে 
«কলিকাতা সহবে যে কজন আবিরেব মহাজন আছে 
ও যেখানে যত আবিবেব আমদানি হইয়াছিল, সকলই 
নিম্থুবেব নবাব -বাবুব লোক বায়না কবিষা গিয়াছে। জেই 
সকল মাল অদ্যাপি দোকানে মন্তুত আছে, কিন্তু তাহাব 
বিনান্থুমতিতে কেহুই বিক্রয কবিতে চাহে না । এমতে হুজুব 
আলির যেমত মর্জজি হয »। 
পত্রে শুনিয়া মহাবাজ স্তম্তিত হইযা গেলেন। তখন 
নবাব বাবু তীহাব লঙ্জিত ভাব অবলোকন কবতঃ সেই সকল 
আবির আনাইবার পক্ষে কোন আপত্তি করিলেন না) এবং 
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তদন্থসাবে মহাবাজ' সেই আবিব বর্ধমানে আনাইয়া মহা 
সমাবোহে উৎসব কার্ধ্য সুনম্পর্ন করিলেন। সেই হইতে 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, মহাবাজ প্রতাপ চন্দ, বাহাঁছুব “নবাৰ 
বাবুব” সম্বন্ধে কোনরূপ পবিহাস করিতে প্রয়াশ গাইতেন 
না। 

কাসিম বাঁজাবেব বাজ! হবিনাথ কুমাবেৰ সহিত তাহার 
বিশেষ সন্ভতাব ছিল । এমন কি' হবিনাথ কুমাবেব মৃত্যুব পৰ 
যখন বুদ্ধাবস্থায সর্বস্বান্ত হইয়া, সন্ধ্যা আশ্রম গ্রহণ কবততঃ 
মব।ব বাবু বৃন্বাবন বাসেব উদ্দেশে মুবসিদাবাদ দিয়া গমন 
করেন, তখনও তাহাব পুত্র রাজ কষ্চনাথ কুমাৰ ৰাহাছুব, 
জটনক তৃত্য প্রমুখাৎ তীাহাৰ আগমন বার্তা অবগত হওতঃ 
পিতৃবন্থু বলিয়া, ষথোচিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সন্মান সহকাবে 
অভ্যর্থন! পূর্বক বাজবাটাতে লইয়া গিয়া, সেই খানেই তীহাৰ 
অবস্থানেৰ জন্য যথাযোগ্য বাবস্থা কাবয়। দিতে হচ্ছুক 
হইলেন । কিন্তু পূর্ব স্ুখভোগেব পব, বিষয় বৈতৰ চ্যত 
হুওয়াঁষ, সংসাঁবেব প্রতি তাহাব বিষদৃশ বিতৃষ্ জগ্মিয়াছিল ? 
এবং তদবধি এঁহিক ভোগ লালসা একেবাবে বিসর্জন 
দিয়াছিলেন। স্ুৃতবাং সে অবস্থায় আব পূর্বপ্রস্তাবে সন্ত 
ন! হুইয়া, একজন সামান্য সন্র্যাসীব ন্যায় জটনক মটধাবির 
“অস্থলে” আশ্রষ গ্রহণ করেন। তথাচ, বাজ কষ্ণনাথ কুমার 
তাহাব প্রতি যত্বেব কিছুমাত্র ত্রুটি না কবিয়া। সেই “অস্থলেও” 
তীহাব জন্য বাজতোগ্য আহারীয় নিত্য নিত্য প্রেরণ 
করিতেন । 

যে সময় “জাল প্রতাপ চলর ” মোকর্দম! লইয়া, দেশে 
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হুলুস্থল পড়িয়া যাঁয়, সেই সময় কলিকাতার কতিপয় বড় 
লৌক এবং এই নবা বাবুই “জাল বাজাঁব” অনাতম সাহাষ্য- 
কার্ধী ছিলেন, এবং তজ্জন্য অনর্থক প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া 
শেষদশায় অত্যন্ত মনোকষ্টে দিনযাপন করেন । 

ছুঃখেব বিষয় যে নবাব বাবু অপবিমিত ব্যয়ে এবং অতি- 
রিক্ত দান ধ্যানে জীবদ্দশীতেই সমস্ত বিষয়চ্যুত হন। এবং 
বৈবাগ্য অৰলম্বন পূর্বক বৃন্দ বন বাসের উদ্যেগ কবেন, কিন্ত 
নৃশংস কাল তাহীব সে অভিলাষ পূবৰণ কবিতে দিল ন1। 
পথিমধ্যে মুর্শীদাবাদেই তিনি মাঁনবলীল! স্বরণ করেন এবং 
বাজা ক্ষষ্খনাঁথ কুমাঁব বাহাছুব স্বয়ং উপস্থিত থাকিযা, বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের রীত্যন্থসাবে তাহা সমাধি দ্রেন। তিনি নিঃসন্তান 
ছিলেন, একারণ তাহাদের খুবোহিতেব দৌহিত্র মহেশ্চন্ত্ 
মুখোপাধ্যাষ নামে জনৈক কুলিন ব্রাক্মণসস্তানকে তিক্ষাপুত্র 
গ্রহণ কবেন এবং ত্াহাকেই বাৎসল্য স্েহে লালনপাঁলন 
করিয়াছিলেন । 

নবাব বাবুর মৃত্যুব পব, যখন তাহাব পত্ী বৃন্দাবনধামে 
অবস্থান করেন, তখন উক্ত মহেশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় বর্ধমানের 
স্বর্গীয় মহারাজ মহাঁতাঁপ, চন্দ, বাহাছুবের প্রিয় পারিষদরূপে 
নিধুক্ত ছিলেন । এবং সেই অবস্থাক্ স্বীয় প্রতিপালকজননীর 
এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থাস্তব ঘটনাব সংবাদ অবগত হওতঃ 
অত্যন্ত কাতর হইয়া, তীহার ছুঃখ অপনোদনার্থে মহারাজকে 
অন্থুরৌধ করেন। আজ বিখিতে লজ্জা করে, যে নবাব ৰাধুৰ 
অক্ষয় কীর্তিকলাঁপ কাশী, গয়া, প্র়াগ, মথুরা। জয়পুর প্রভৃতি 
' হিন্দুদিগের প্রত্যেক তীর্ঘস্থানে অদ্যাবধি বিরাজমান; ত্বাস্থারই 
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পত্ী রাজ রাজেশবরী ইন্্রাণী হইয়া, শেষদশায় বর্ধমানয়াজের 
তঙ্কাভোগী হওতঃ বৃন্দাবনধামে জীবন বিসর্জন করেন। 
যছুনাথ বাবু সিঙ্কুর পরিত্যাগ করিয়া হুগলীর “ ধিরে 
উক্ত প্রকার গড়বাটা নির্শীণ দ্বারায় অবস্থান করেন । তিনি 
অত্যন্ত বলবান এবং সাহসিক পুরুষ ছিলেন । অম্বায়োহণে 
তাহার অদ্বিতীয় নিপুণতা লক্ষিত হইত। এমন কি! ঘোড়- 
দৌড়েব সময় রুমাল, টাকা কিস্বা অন্য প্রকার ক্ষুদ্র ব্রব্য ছুষে 
নিক্ষেপ করতঃ বিশেষ লক্ষ্য সহকাবে তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়। 
লইতে পারিতেন। ইংবাজ মগ্ডলীতে ইনি বিশেষ গ্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন ; এবং ইংবাজ সেবার বিপুল অর্থব্যয় 


করিয়া শেষদশার সর্বস্বাত্ত হওতঃ অত্যন্ত কৃষ্ট ভোগ কবিয়া- 
ছিলেন । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


সিঙ্গুরের বাবুদের দয়! দাক্ষিণ্যতা গুপে তদ্দেশবাসী জন- 
গ্রণের1 ষে যথেষ্ট উপকৃত হইতেন, তাহা বলা ৰাহুল্য । তীঙ্াঁ- 
দের অখিকারস্থ প্রজাগণ, রামরাজোর ন্যায় পরম স্থখে এবং 
সিক্ষছেগে অফিঘারী মধ্যে বাস করিয়া, কাযর়সনোবাক্যে তীছ- 
ন্বের উন্নতির কামন! করিত। ছুষ্টের যন এবং শিষ্টের 
পালনে তাহার! কখনই পরাম্থুখ হইতেন না। তাহাদের 
ক্ষামান্থুযিক ক্রিয়াকলাপ যদিও এক্ষণে অনেকের পঙ্গে অনস্ভব 
লিমা €বাধধ হইবে, কিন্ত উছা। গ্মধিক দিনের কখ রত 
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বাহার! আপনাঁদেব পুর্বপুকষগণেব নিকট সেই সকল বৃত্বীস্ত 
শ্রবণ ফবিয়াছেন, তাহাবা কখনই আমাদের কখায অবিশ্বাঙ্ 
করিতে পাবিবেন না । 

সাঁধাবণেব উপকারার্৫থে নিখতই তীহাঁদেব তাঁগাব বিশুক্ত 
থাকিত। দেশের মধ্যে কাহাবও পিতৃমাত্‌ অথবা কন্তা্দাক্র 
উপস্থিত হইলে। তীহাব। স্ব স্ব দায় তুল্য জ্ঞান কবিষা, তাহাঁব 
গ্রতিরিধান কবিতে পবাজ্থুখ হহতেন না। দোল ছুর্গোৎ্ববঃ 
অতিথি স্কাঁব, দেবসেবা প্রসৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিষা- 
কাও, শাস্তি স্ব্স্তয়ন, পিতৃ মানু শ্রাদ্ধ নিয়তই যথাযোগ্য 
ভাবে তাহাদেব আলষে সম্পাদিত হইত। প্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিষ! 
কাযস্থ প্রভৃতি প্রতিবাসী এবং ভদ্র সস্তীনগণেব প্রতি তাহা- 
দেব কোঁন ভিন্ভাব লক্ষিত হইত না) আম্বীধ স্বজন এষং 
স্বজাতি কুটুম্গণ সকলেই তীহাদেব বিশেষ অন্ুবাগভাজন 
ছিলেন। তাহাদের অপরিসীম স্বেহ* অকপট, দয়া এবং 
অবাবিত দাক্ষিণ্য, সকলেব উপব সমভাঁকে বিবাজমান 
থাকিত। শ্বজাতিব ছুঃখে ভতীহাবা সর্বদাই সমবেদন1 প্রকাশ 
কবিতেন। এবং তাহাদেব প্রতিপালনে নিয়তই সুক্তহস্ত 
ছিলেন। 

এতদ্দেশেব কত্রিয জাতিব1 দুইটা প্রসিদ্ধ দলে বিভক্ত 
ছিল। (সই দল “বর্ঘমানের রাজমেল” এবং “সিঙ্থুৰের 
বাবুর মেল” নাষে কথিত হইত ( বাজমেল অপেক্ষা ইহাদের 
ললস্থ ক্ষত্রিয়সংখ্যা অধিক, এবং জিঙ্গুব। পলতাগড়িয়া, 
কুঞ্পবেড, কলিকাতা, বরাহনগর, হুগলী, বংশবাটী; জগন্ব্ীত- 
পুর) কিখিঝা। খাঁর কেশবপুর) ভিপ।, গুপিনগর, জামদাড়া) 
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ত্রাহ্মণ আড।, বিজুব; বাঁণিৰন্দ এবং গোলীগ্রাম প্রভৃতি মান 
স্থানে ব্যাপৃত ছিল। এই সকল ক্ষাঁরষবা; তাঁহাদেব দলাধি- 
গতি সিগ্গবেব বাবুদেব অনুমতি ব্যতিবেকে, বিঝাহাদি কোন 
প্রকার কবণ কাবণ এবং আদান প্রদান কবিতে পাবিত্বেন 
নাঁ। কাল সহক।বে উহাদের অবস্থা ভেদে, এ দলেব এ্রক্য- 
্রস্থি এক্ষণে শিথিল হইযা পড়িষাছে। 

সিশ্থুবেব বাববা গবর্থমেন্ট হইতে কোন উপাধি গ্রহণ 
কবেন নাই বলিষা, তাহাদেব বাজ সম্মীনে অসভ্ভাব ছিল 
না। ইংবাজী সন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে “লর্ড কর্ণ ওয়ালিসেব” শাসন- 
কালে, যখন দশসাঁল! বন্দোবস্ত হয, তখন অন্যান্ত জমীদার- 
গণের সমবন্তী্ স্বর্গীয় দ্বাবিকানাথ বাবু একজন প্রধান এবং 
প্রথম শ্রেণীক জমীদার বলিষ1 গণ্য হইযাছিলেন। কোন 
ইংবাজ গ্রন্থকাব ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়!, তাঁহাকে সিহুরের 
জসীদাব দ্বারিকানাথ সিংহ নামে উল্লেখ করিয়া গিযাছেন। 

তাঁহাদেব সভা; বহুবিধ বুধমগুলি পৰিবেষ্টিত রাজসভাব 
গ্ঠায় সর্ধদাই শোভা পাইত। নিসস্ত ও বরখাস্ত (যাহাকে 
আগম ও নিগম বলে) যথানিয়মে পরিচালিত হইত। পণ্ডিত- 
ঘর বনমাঙ্গি তর্কপঞ্চানন, বামধন ন্তায়ভ়ষণ, বামকাস্ত তর্ক- 
লঙ্কাঁরঃ হুবনাবায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত এবং রামকান্য বিদ্যাবাগীস 
প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নিয়তই উপস্থিত খাকিক়াঁ 
সভার উজ্জ্বল! সম্পাদন করিতেন । এবং ই“হারাও অক” 
তরে তীহাদদিগেব চতুষ্পাটা প্রভৃতির ব্যয় ভার ধথাসাধ্য 
আন্কুল্য কবিতে কুষ্টিত হইতেন মা। তত্তিন্ন নানা দেশ 
দেশাস্তর হইতে ্ষনেক অভ্যাগত ব্রাক্গণ, ভট্টাচার্য গ্রধং 
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গোস্বারমীগপের সমাগম হইত এবং তাহারাও যথাযোগ্য 
সমাদয়ের সহিত বিদায় প্রাপ্ত হইতেন । 

লি্ুয়ে মালিয়া, কালিয়া, জৌনসী; তিক্ষাঠ মলগিশ্র, 
সাহরণ প্রভৃতি অনেক সাবস্বত ব্রাহ্মণ ও দোবে, চৌবে, পাঠক, 
তেওয়ারি, উপাধ্যায় প্রভৃতি কান্কু্জ ব্রা্মণ এবং চট্রো- 
পাধার, বন্দোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক রাড়শ্রেণী 
শ্রাঙ্ষণ বাস ককিতেন, তীহাব সকলেই কোন না কোন 
প্রকারে এই সংসারের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন। এমন 
কি, তীহার্দের মধ্যে অনেকেই অবস্থাপন্ন ও ক্রিয়াবান 
হইয়া, স্বদেশ মধ্যে সসম্ত্রমে দ্রিনযাঁপন কবিয়া গিম্বাছেন। 
তত্তিন্ন গিরী, পুরী, ভারতী, গোপত্রাহ্গণ, গ্রহবিপ্র আচার্য) 
অনেকেই এই সংসাবেৰ শীতল ছায়ায় শাস্তিলধ্ভি করিতেন । 
প্রধান কর্মচারী হইতে অত্যন্প বেতনভোগী চাকর পর্য্যস্ত 
সকলেই তাহাদের লক্ষ্যস্থল ছিল এবং যে যেরূপ সন্নানের 
যোগ্য, তাহাকে তজ্জপ সম্মানের সহিভ প্রতিপালন করিতে 
ইহারা কখনই পরান্মুখ হইতেন না । 

দ্বারিকানাথ বাবুর সময়ে ্রী-্রী৬ তারকেশ্বব জীউর গর্দীতে 
যোহস্ত স্থাপনার প্রথম সুত্রপাত হয় এবং তিনিই তৎকালে 
হুগলী জেলার মধ্যে অতুল পরশ্থ্য্যশালী এবং বিশেষ সন্াস্ত 
জমীদার থাকায়, রাজ! মোহনগিরী মোইস্তকে “ তিলকদান ”* 
বরতঃ উক্ত গদ্দীতে অধিষ্ঠিত কবেন। তদবধি মোহস্ত মোহন- 
গনী মহারাজ, তদপরে মোহন্ত রতুগিরী মহারাজ এবং বর্তমান 
গোহস্ত মাবগ্গিরী মহারাজগণ অদ্যাবধি “বাবু বংশাবলীর ? 
নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ক্রুটি করেন নাঁ। 
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্বানিকানাঁথ বাবুব প্রধান কর্মচারীগণের মধ্যে অনেকেই 
কায়স্থজাতি ছিলেন। দেওয়ান রাঁমপ্রসাদ মলিক, কারকুন 
রামন্ুন্দর দেন, খাজাঞ্চি যুগোল কিশোব বিশ্বাস, মুন্সী 
গুপীনাথ রায় এবং হেডমোহরার পার্কতীচবণ মল্লিক, 
ইন্ছীরা সকলেই কায়স্থ সমাজে অতীব মর্ধ্যাদবাবস্ত ব্যক্তি এবং 
জমিদারী কার্ষো বিশেষ দক্ষ বলিয়া পবিচিত ছিলেন। কিন্তু 
উহাদের কাহাবও সিশ্গুবে বাস না থাকায় স্বর্গীয় দ্বাবিকানাঁথ 
বাবুঃ দেওয়ান বামগ্রসাদ মল্লিককে অন্যান চল্লিশ বিঘা নিষ্কর 
ভূমি দান কবিয়া বসবাস কবান। তিনি উক্ত মল্লিককে 
সন্তানবৎ শ্নেহ কবিতেন (মল্লিক মহোদয়ের দক্ষতান্ন বাবু 
দিগের স্থবিভ্তীর্ণ জমিদাবীব বাটওর়াবা কার্ধয সন্দবন্ধূপে 
নিষ্পাদিত হঙঈ্লাছিল ) এবং সুখ সচ্ছনে সংসারধাত্র নির্বঠ- 
হার্থে ভিন্ন ভিন্ন জমিদাবীব মধ্যে অনেক নিক্কর ভূমিসম্পত্তি 
দান করিয়া] যান। অধুনা এ সকল নাখরাজভূমিব কিয়দংশ 
উক্ত মল্িকবংশেব করায়ন্তে থাকিষাঁ, তাহাদের দেবসেবা 
পর্যযাপ্ত করিতেছে । সখের বিষষ যে বর্তমানকাঁলে ঈশ্বর 
প্রসাদাৎ মল্লিকবংশ বিস্ত ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন পদ গ্রহণে দেশের 
উন্নতিসাধন এবং গৌরব সংবক্ষণ করিতেছেন । 

থাঁজাঞ্চি যুগোলকিশোর বিশ্বাস অতন্ত বিশ্বস্ত, ধার্মিক . 
এবং প্রভুভক্ত কর্মচারী ছিলেন। তীহারই পুণ্যবলে স্বীয় 
পোপার্জিত বিষয়ে সেই বংশাবলীর। বর্তমান কালে স্বদেশে 
সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া বিশেষ সন্ত্রাস্তভাঁবে দ্দিনপাত 
করিতেছেন । তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনাথ বিশ্বান পরম বৈষ্ণব 
এবং ধর্্ভীকু নিরীহ লোক। অদ্যাবধি সিঙ্ষুরের বাবু 


৫৮ দ্বারিকানাথ বাবু ও 


ংশাবলীব প্রতি তাহাব অচল ভক্ষিব ভুবি ভূবি প্রমাণ 
পাঁওয়] যায়। 

তত্তিন্ন সিঙ্গৃবে বাজপূত, মিত্রমদক, নদগোপ, পন্নৰ- 
গোঁপ, মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতিব বসতি আছে। উহা 
দেব পূর্বপুকষেবা যে কোন না কোন বকমে সংস্থষ্ট থংকিয়া 
ধী সংসাব হইতে প্রতিপাঁলিত হইত, তাহা! বল! বাহুল্য । 





চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। 





“ ববং বনং ব্যা্ব গজেন্ছর সেবিতং । 
দ্রমালয পর ফলাম্ু ভক্ষণম্‌॥ 
তৃণানী শয্যা পবিধান বন্ধলং। 
ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবনং ৮ ॥ 
(হিতোপদেশ ) 
সে কাঁলে সিষ্কুব অতি বমণীয় স্থান ছিল এবং বাবুদ্দিগের 
গৌববে বাজধানী বলিষ! সর্ধত্রেই অভিহিত হইত। এইরূপ 
প্রবাদ আছে যে, মহেন্দ্রনীথ বাবু ভূমিষ্ঠ হওয়াবধি সিঙ্ুবেব 
সৌভাগ্যক্থ্য্য খবতবভাবে সমুজ্জলিত হয় এবং তীহাবই 
মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলা বাজলক্্রী চিবদ্দিনেব মত অন্তর্ধযান 
হয়েন। বস্ততঃ তাহ! সম্পূর্ণপ সত্য বলিয় প্রতিপন্ন হয। 
কমলা যখন চঞ্চল হয়েন, তখন নানাপ্রকার উপলক্ষ 
আসিয়! মনুষ্যুকে ছারখাব কবে । যে মহেন্ত্রনাথ ও রাধানাখ 
উভয় ভ্রাতায় অভিন্নহ্ৃদয়ে বিশেষ সম্প্রীতির সহিত একা রতৃক্ত 


তাহার বংশাবলীর জীবনচরিত । ৫৯৯ 


থাকিয়। পবম স্্খে সংসাবধন্ম পালন করিতেছিলেন, ঘষে 
মহেজ্জনাথ বৈমাত্র ভ্রাতাগণেব সহিত কলছে পবাঁজ্দুথ হইয়। 
নিজ কনিষ্ঠ সহোদরেব পহিত একত্রে বসবাস কবতঃ পবিণামে 
সুখী হইবেন আশ কবিষাছিলেন, যিনি কনিষ্ঠ সহোদরকে 
আপনার প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন বলিয়!, টপতৃক 
সম্পত্তি বিভাগকালে নিজাংশ অপেক্ষা তাহাঁৰ অংশে জমি- 
দ্াবীব আয় সমধিক নিদ্ধাবিত কবিয়াছিলেন, সেই ভ্রাতৃ- 
রৎসল ও প্রণষী ভ্রাতাছ্ধযেব মধ্যেও এতদিনের পর সামান্য 
কাবণে মনোবাদ আমিষ! দেখ| দিল । 

একদা শিবপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহেন্্নাথ বাবু কাঙ্গালি 
বিদাষেব জন্য তীহাব প্রধান সভাসদ বসিক লাল মালিগাকে 
নেতৃত্ব পদে অগ্িষেক কবেন। মালিয়াজী অত্যন্ত ধর্মপরা- 
যণ, বিশ্বস্ত এবং উদারচেত! ব্যত্তি ছিলেন বলিয়! উক্ত বাবু 
তাহুকে যথেষ্ট শ্নেহ এবং যথোচিত ভক্তি কবিতেন, তাহা! 
আমব1! স্থানাস্তবে উল্লেখ কবিয়া গিযাঁছি। এক্ষণে উঞ্ 
কার্য যাহাতে সকলেব সন্তোষেব সহিত নিষ্পন্ন হয়, তজ্জন্য 
মহেক্রনাথ বাবু কতকগুলি তোড়াবন্দী টাক! মালিয়াজীকে 
সমর্পণ কবিয়া, কতিপষ কর্দচাবী তাহার সহকারী নিযুক্ত 
কবিষা দেন। এদিকে এই সংবাদ রাষ্ট্র 'হওয়ার চতুদ্দিক 
হইতে দলে দলে কাঙ্গালি আসিয়া! জনতাপূর্ণ করিতে লাগিল। 
মালিয়াজী তাহাদেব বিদায়ের গোলমালে ব্যস্ত থাকার, সেই 
স্থযোগে একটা আড়াই গত টাকার তোড়া অন্তহ্থিত হইর়! 
যাষ। ক্রমে মালিয়ার্ভী খন কাঙ্গালি বিদায় কার্য সঙ! 
পনান্তে, বাহাব জিম্মায় যত টাকা দিয়াছিলেন, তাহার হিসাব 


৬০ দ্বারিকানাঁথ বাবু ও 


নিকাশ কবিয়! মন্জুত তহবিন মিলাইলেন, তখন দেখিলেন 
যে, আভাই শত টাকাৰ তিনটা তোড়া মজুত থাঁকাব পবিবর্তে 
দুইটা তৌডা অবশিষ্ট বহিষাছে। কাহার জিম্মায় এবং কে 
রক্ষক ছিল, তাহাব তদন্ত কবাঁষ প্রকাশ পাঁষ যে, তীহাবই 
জটৈনৈক আত্মীয় এ তোড! আত্মসাৎ কবিষাছে। তখন তিনি 
ক্রোধান্ধ হইয়। এ টাকা! প্রত্যর্পণ কবিবাব জন্য তাহাকে 
যথোচিত তিবস্কাব কবিলেন। কিন্তু ছুঃখেব বিষয় যে এ 
তোড| তাহ।ব বাটীতে পৌছিবামাত্র, কোন বকমে তাহার 
অর্ধেক টাঁক1 হস্তান্তবিত হয; অপবার্ধ যাহা অবশিষ্ট ছিল, 
তাহা আনিষা উপস্থিত কবিলে, মালিষাঁজী এ টাকা সমেত 
কর্তীব নিকট গমন কবিধা সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত কবিলেন। 
বাবু মহেন্ত্রনাথ তাহা শ্রবণাস্তব হাস্য পবিহাস সহকাবে কহি- 
লেন, যে “কাঙ্গালি বহুবিধ প্রকাবেব হয, তন্মধ্যে ইনি 
প্রথম শ্রেণীভুক্ত । এ বাক্তি আমাব সবকাবেব বেতনভোগী 
চাকর, নিত্য নিত্য আশান্ুুৰপ প্রতিপালিত হইতেছে, তথাচ 
লোভ সম্ববণ কবিতে ন। পাবিখা, একপ কার্যে প্রবৃত্ত হইযাছে। 
ইহা তাহাব ছুর্ব,দ্ধি ভিন্ন আব কিছুই নহে। দি 
টাকাতে এতই লোভ জন্মিযাছ্ছিল, তাহ! প্রকাশ কবিলেও 
তাহাৰ আশ! পূর্ণ না হইত, এমত নহে। যাহা হউক, এই 
টাকা অ।পনি খাজাঞ্চিব নিকট খযবাঁৎ লেখাইযা, তাঁহাকেই 
প্রত্যর্পণ করুন। সবকাঁবে জমা দিবার প্রযৌজন নাই ৮ ॥ 
সেই কৃতাপবাধি ব্যক্কি, লোক পবম্পবায় কর্তাৰ এই সকল 
মিষ্ট ভত্গদনা অবগত হইয়া, বড়ই লঙ্জিত হইল। সে 
ব্যক্তি কনিষ্ঠ বাধানাথ বাবুব মজলিসে সর্বদাই উপস্থিত 


তাহার বংখাবলীর জীবনচরিত । ৬১ 


থাঁকিত এবং তাহার প্রিয় পাত্রও ছিল। বড় মানুষদের পাঁরি- 
বদ মধ্যে সবলোক কুলোক থাকা নূতন পদ্ধতি নহে, সে মতে 
ইনিও দেই দলতুক্ত থাকায়, সময় বুঝিয়া রাধানাথ বাধ্‌র 
কর্ণে দংশন করতঃ তাহাকে জোষ্ঠের প্রতি বীতরাগ ও ফীত- 
শ্রদ্ধ করিলেন। ফলতঃ, ইহাঁর দ্বারাই ভ্রাভৃতেদ ও মনোবাদ 
ঘটনার প্রথম সুত্রপাত হয়। মহেত্দ্রলাথ বাবু ক্রমে ক্রমে 
সেই সকল কথা কর্ণ গোচর করিয়| এবং কনিষ্ঠ সহোদরের 
পূর্বভাবের কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখিয়া চমকিত হইলেন । 
তখন ষাহাতে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষাও কোন গুরুতর মনাস্তর 
না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক হুইবাৰ জন্য অগত্যা পৈভৃক 
চিহ্নিত জমিদারী ব্যতিরেকে উভয় সহোদ্রের এজমালের 
অর্জিত যাবদীয় স্থাববাস্থাবর তৃসম্পত্তি যথাকালে ভাগৰিভাগ 
দ্বাবায় পরস্পর হিস্যানাম! লিখিত পড়িত করিয়া লইলেন। 
সে মতে উদ্রাসন বাটার যে যে ভাগ কৃতাংশ হইবার যোগ্য 
ছিল, তাঙ্কা বিভাগ হইয়া গেল। তত্তিল্ন সদরবাটী, পূজার 
দালান, ঠাকুরবাঠী, সদাব্রতবাটী ও ভদ্রাসনের অত্বর্থত তলম্থ 
ভূমি, পুঙ্ষরিণী, গড, এবং পশ্চিমের বিস্তৃত “ রেল প্রাচীর 
ও গেট, চিহ্নিত হইবার হ্বিধ] না হওয়ায় সঙগান অংশে 
এজমালে রহিল । 

মছেন্তরনাথ বাবু বহুকষ্টের পর যদিও কথঞ্িৎ নববী হইয়া. 
ছিলেন, কিন্তু ছুট লোকের কুচক্রে লে নুখ ভীছার অনু 
দীর্ষকাল স্থায়ী হইল লা। তিনি ভ্রাথভেদে অসন্ধষ্ি ও মর্শা- 
হত হই, সর্বদাই মালিয়ানীর সঙ্গুখে আক্ষেণ কির! 
নূলিতেন, ফে “ জগদীশ্বরের কি চমৎকার লীল! দেখু! 
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আমি আর্জীবনকাঁল ভ্রাতৃকলহে উত্যক্ত হইয়া, আইশশব 
নান! কষ্ট সহ্য করিয়া, পরিণামে কনিষ্ঠ সহোদরকে লইয়! 
নী হইৰ আশা! কবিয়াছিলাম, কিন্ত বিধাতার বিভন্বনায় 
তাহাতেও বঞ্চিৎ হইলাম । কালে আমাৰ লোকাস্তে রাঁধা- 
নাথ যে আমার শিশু সন্তানগণকে লালনপালন দ্বারাষ মানুষ 
করিবে, অথবা তাহাদেব তত্বাবধাবণ লইবে, কিম্বা তাহাব পুত্র- 
গণেব সহিত আমার এই অপোগণ্ড শিশুগণের সন্ভাব থাকি- 
বেক, এমত বুঝায় না। নঈশ্বরেব লীল! মন্ুষ্যের বৌধগম্য 
নহে। €যদ্বিধিব মনসস্থিতং ) ভাই ভাই ঠাই ঠাই, ইস্থা। 
আমি জানিয়াও মোহ বশতঃ একত্রে উভয় সহ্বোদবে বসবাস 
কবিয়া, এই মনোকষ্ট সহা কবিতে বাধ্য হইত্বেছি, নতুবা! 
এবপ মনীত্তব ঘটবাব কোন সম্ভীবন। ছিল না ”ঃ। 

কালেব শীতল প্রলেপে সে ক্ষত হদয না৷ পুবিয়া উঠিত্বে 
উঠিতেই আৰ একটী অভাবনীষ হছুর্ঘটন1 তাহাকে দর্শন 
কবিতে হইল। কাশ বোগে আক্রীস্ত হইযা সন ১২৩৪ সালে 
বাধানাথ বাবু অকালে মানবলীল1 সম্ববণ করিলেন। 
তীছার মৃত্যুর পৰ ভ্রাতবশোকে কাঁতব হুইয়াও মহেত্রনাথ 
বাবু ছয় বসব কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়েয় মধ্যে 
বিষয় বৈভবের উন্নতি বাতীত কিছুই করন্তি পায় নাই। 
বরং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতক্প,ত্রগণকে আপন শিশুসস্তানগণেব 
সৃহিত সমতানে স্নেহ ও যত সহকারে লালন পালন করিনা, 
ধন সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি, ঘরবাটাৰ উজ্জলতা, দেবালয়, শিবালয়, 
স্মিতিথশালা গ্রদ্থতিব অঙ্গ সংস্করণ করিয়া; প্রভূত মঙ্গল বিধান 
করিয়া! যান। তিনি জীবদশাম় স্বীয় জো্টপুত্র নরেন্ত্রনাথ 


তাহার বংশাঁবলীর জীবনচবিত । ৬৩ 


ও ভ্রাতষ্পুত্র দেবেন্দ্রনীথ ও যোগেন্ত্রনাথেব শুভ বিবাহ মহা 
সমাবোহে স্ুসম্পন্ন করিয়া যান। এ&ঁ তিন বিবাহে অনুযুন 
লক্ষ মুদ্রা বা হয, তাহা তিনিনিজ কোষ হইতে সবববাহ 
কবিযাছিলেন। ভ্রাতপ্পব্রগণকে সে ব্যযভাব আদে বহন 
করিতে হয নাই। 

পৃষ্টব্রণ বোঁখে আক্রান্ত হইয়া, ১২৪০ সালেব আঘাড় 
মাহাষ, বথ পুনর্ধাত্র। দিবসে, মহেন্দ্রনাথ বাবুধ অকাল মৃত্যু 
হয। সেই সন হইতে তাহাদেব প্রধান জমিদাবী “লাট 
মণ্ডল ঘাট», ক্রমান্বযে তিন বসব ধুইহাজা অর্থাৎ জলপ্লাবিত 
হইযা গো মনুষ্য খনতিশুন্য হয। সেই হইতেই ইহাদের 
অবস্থান্তব ঘটনাব স্ত্রপাত হইল। ক্রমে উভষ স্হোদরের 
মৃত্যুব পব, তাহাদেব সন্তান সম্ভতিগণেব! ঘোবতব বিবাদ 
বিসন্বাদে প্রবৃন্ত হইলেন | সেই বিবাদে তীাহাদেব অস্থাবৰ 
সম্পত্তি যথা! সোণা, পা, খিবা, পান্নাব, অলঙ্কাব ও বহুমূল্য 
তৈজনপত্র, সাল দোসালা, নগদ অর্থ সমুদয় নিঃশেষিত হইয়া 
যায় । সেবিবাদেব আব কিছুতেই শান্তি হইল না । অব- 
শিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাঁও ভ্রাতাগণেব অত্যাচাবে উৎ- 
পীভিত হইয়া, নবেন্দ্রনাথ তোষাখানাষ প্রকৃতই অগ্নি সংলগ্ন 
কবায়, সেই আগুনে তিনদিন তিন বাত্র আলিয়া! জপিয়] 
সমুদয় ভন্মীভৃভ হইঘা গেল । এই স্থযোগে উভয় পক্ষীয় 
ধনলোলুপ আক্মীয স্বজন এৰং কন্ঠৃপক্ষগণ, ছলে বলে, কলে 
কৌশলে নাবালকগণেব সর্ধনাশে স্মুদ্যত হইলেন। এমন 
কি! যথাঁসমযে মালগুজাবিব টাকা! ন। দেওয়ায়, জমিদারীগুলি 
একে একে কালেক্টবিব লাটে বিক্রয় হইতে লাগিল। তখন 
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সেই স্বার্থপর আত্মীক্লগণ, প্রবঞ্চন! জাল বিস্তাব করতঃ স্থ স্ব 
স্বার্থসাধন উদ্দেশে তীাহাদেবই টাকায়, সেই সকল সম্পত্তি 
স্বনামে ও বেনামে খরিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, লিখিতে 
কি! যাহারা নাবালকগণের সর্নাশেব কাবণ হইয়াছিল, 
তাহাদেব অধিকাংশই প্রায় শ্ববংশে ধ্বংস হইয়াছে, অথবা 
যাহীপ্ষের বংশ আছে, তাহাব|! আজ সামান্য উদ্দৰ পুবণীর্থে 
অন্নেব কাঙ্গীলি হইয়া জীবনপাঁত কবিতেছে, কিন্বা যাহাদে 
বিষয় আছে, তাহাদেব বংশীভাবে দেই ধনসম্পত্ভি ভূত- 
ভোজন হইতেছে মাত্র । 
যাহা হউক, সেই জ্ঞাতিবিবোধের বশবর্তী হইযা «বাবু 
ংশাবলীর » মধ্যে একাল পর্যযস্ত মনোমালিন্য অপসাবিত 
হয় নাই। ছুঃখীর প্রতি ধনীব অত্যাচার, ছুর্বলেব প্রতি 
ৰলবানের পবাক্রম, অক্ষমেব প্রতি সক্ষমেব প্রপীড়ন, এখনো 
হাঁস পাঁয় নাই। ববং নব নব বংশাবলীব মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধের দুবতা। প্রযুক্ত শক্রভাব উত্তব উত্তব বৃদ্ধি পাইতেছে। 
যে সকল গুকতব বিষয় লইয়! বিবাদেব শুত্রপাত হইয়াছিল, 
তাহ! এখন কালে বশে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে । তথাপি স্বার্থ 
পরতা পবতন্ত্র লইয়খ, পৰবপীড়ন, পবস্বাপহবণ, এবং পরফে 
বঞ্চনা করিতে কেহই পবাস্মুখ নহে। ফলতঃ, ষাহাব স্থখেব 
জন্য এত কষ স্বীকাব কবিয়া, হিতাহিত বিবেচনায় জলাঞ্জলি 
দিষা, আজীবন পবস্পরেব সর্বনাশে ব্যস্ত, তাহাকেও যে 
একদিন ছুরস্ত কালেব গ্রাসে কবলিত হইতে হইবে, তাহার 
নাম পর্যাস্ত এ জগৎ হইতে লোপ পাইবে, তাহ! ভ্রমেও 
কাহারও মনে উদয় হয় না। তাহারা একমুনুর্থের জন্যও 
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ভাবে না, যে সর্বনিষস্তা জগৎনিষস্তাব চক্ষে অতি ক্ষুদ্র 
বালুকাবেণু হইতে প্রশস্ত মহাসাগর পর্যন্ত সকলই সমান। 
অধুনা এই পর্য্যন্ত বক্তব্য যে, যে ভদ্রাসন মহেস্দ্রনাথ ও বাধা- 
মাধ উভষ সহোদরেব এজমালেব অর্থে অজ্জিত ও এজমালেৰ 
ব্যয়ে নৈর্ষ্মিত হইযাছিল, তাহাব যে যে ভাগ চিহ্নিতবৰপে 
কৃতাংশ হয় নাই, সেই সকলেব যথাযোগ্য অংশ প্রাপণে সেই 
মহেক্্রনাথ বাবুর ওযাবিস পুত্র যে কেবল বঞ্চিত আছেন 
এমন নহে, তিনিও শৈশবকাল হইতে বার্ধক্যদশায় আগত 
প্রীঘ। এই আজীবনকাল জ্ঞাতিপীড়ায় জর্জজবিত হইযা 
কালযাপন কবিতেছেন। স্ুুতবাঁং দেখ যায়, যে জ্ঞাতিগণেব 
মধ্যে কেহ নির্ধন হইলে, তাহার প্রতি ধনবানেব শত্যাঁচারেব 
আব অবধি থাকে না। এমন কি, যাহাতে সে দেশ হইতে 
নির্বাসিত হয, তাহাঁব জন্যও সময়ে সময়ে সতত পবত চেষ্টাৰ 
ক্রি হয না। নিধ্নতা। প্রযুক্ত দুর্ঘল জ্ঞাতি যে কেবল 
পৈতৃক অবিভক্ত সম্পন্তিব অংশ প্রাপণে নৈবাঁশ হয় এমত 
নজেঃ তাহাব পাকশালাব ধুম নির্গত হইতে দেখিলেও ধন- 
বানেৰ ঈর্ধানল প্রবল বেগে প্রজ্লিত হইয়! উঠে । অপর কি, 
দিবা বস্ত্র পরিধান, বাসৌপযোগী গ্ৃহাদি নিন্মীন, এবং দাস 
দাসী লইযা বসবাপ কবিতে দেখিলেও তছাদের হিংসার 
আব পরিসীমা থাকে না। আমাদের শান্ত্রকারেব! বলিয়া 
গিযাছেন। ষে “ভ্ঞাতিশ্চেদলনেন কিং” তাহা অযথা বলিয়া, 
বোধ হয় না। অতএব, জ্ঞাতি শৃঙ্খলে ধাহার1 জড়িত আছেন, 
তাহাব' পুর্বাছে সাবধান হউন। অদৃষ্টচক্রের পরিবর্তনশীল 
গতিতে কখন কাহার কি দশ! ঘটে, বলা যায় না। ছুদ্দিন 
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ঘটলে দুঃখী জ্ঞাতি, পৈতৃক ধনে বঞ্চিৎ হয়, অশেষ প্রকীষে 
ক্লেশ পায়, ইহা চিব প্রসিদ্ধ । 

মহেক্দ্রনাথ বাবুব মৃত্যুর পর, তাহাব বৈমাত্র ভ্রাতাগণ 
সকলেই জীবিত থাকিয়া! এক এক জন দিকৃপাল সদৃশ গ্রতিভা- 
শালী হওত কিছুর্দিন সংসাবক্ষেত্রে বিচবণ কবিষাছিলেন, 
কিন্তু দুঃখেব বিষয় এই যে, তীহাদেব বর্তমানে সকলেরই 
অবস্থাস্তব ঘটায়, আশ্রিত ও প্রতিপালিত জনগণেব কষ্টেব 
আব পবিসীম! বহিল নাঁ। যে ক্ষণজন্ম! পুকষেব জন্মগ্রহণেব 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অতুল এশ্বর্য্যবাশি অর্জিত হইয়াছিল, সেই 
অহেন্রনাথের মৃত্যুষ পব হইতেই ঘবাও বিবাদ বিসম্বাদ 
উপলক্ষ কবিয়!, দেখিতে দেখিতে অন্নকালেব মধ্যে সকলই 
ছন্ন তন্ন হইয়া! গেল। তীহারি সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্কুষের সৌভাগ্য- 
কুর্ধ্য চিবকালেব জন্য অস্তমিত হইল। 

উপসংহাবে আমবা রসিকলাল মালিষা মহাঁশয়েব সম্বন্ধে 
ছুই চাবিটী কণা না বলিষ! ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। 
মলিদ্লাজী মহাশয় সিঙ্কৃব প্রদেশীয় সাবস্বত ব্রাহ্মণ মগুন্দীব 
মধ্যে অতীব ধার্মিক ও পুণাবান ব্যক্তি ছিলেন । তীহাবই 
পুপ্যফ্ললে তীয় পুত্রবধূ; বদ্ধমান জীলার অন্তর্গত সেহাড়শোল 
গ্রাম নিবাসী স্ব্গীষ মহাত্মা গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের কন্ত। 
শ্ীপ্ীমতী হব স্ুন্দবী দেবী, পিতৃধনে উত্তবাধিকাবিণী হইয়া, 
বদান্ততাগুণে ইহমংসাবে. সমুডিত প্রতিষ্ঠা লাঁত কবতঃ গবর্ণ- 
মেপ্ট হইতে “মহাধাণী” উপাধি লব্ধ কবিয়া মালিয়াকুলকে 
উজ্জ্বল করিয়াছেন । তাহার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র বেসিকলালেব 
পৌত্র) স্বর্গীয় রাজ! বিশ্বেশ্বর মালিয়া; অশেষ সদ্‌গণালহ্কত 
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ছিলেন ; কিন্তু, ছঃখেব বিষয় যে নৃশংস কাঁল অকালেই তাঁহাকে 
কালগ্রাসে কবলিত কবেন। অপর ছুই জন কুমাব রামেশ্বব 
মালিয়। ও কুমাৰ দক্ষিণেশ্বর মালিয়া মহোদয়গণঃ সেহাভ- 
শৌলে বিরাজমান থাকিয়া মালিয়। বংশেব গৌবব সংবক্ষণ 
ও বহুবিধ সদনুষ্ঠানে রত আছেন। 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
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হায় সিঙ্গুব | লত্যেব অনুরোধে আজ তোমার বর্তমান 
শোচনীয় অবস্থা পর্যালোচনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হই যায়, 
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হস্ত হইতে লেখনি স্বলিত হইযা পড়ে। ষে ণবাঁবুবংশাবলীব” 
বিপুল বিক্রমে, কথাষ বলে, “বাঘে গরুতে একত্রে জলপান 
ক্কবিত'”, তীহাঁদেৰ সেই দোর্দগু প্রতাপ এখন কোখাষ ? 
কেন তীাহাব! আজ নিস্তেজ, শিশ্রভ এবং নিংন্ব? ধাহাদের 
অদ্ভুত কার্য্যকলাপেব বিষষ শুনিযা, একদিন ভাঁবতবাসী 
মাত্রেই স্তর্তিত হইবা থাকিত, সেই বংশেব আজ এ ছু্দিশ। 
কেন? সে অস্ুলিত ধনবদ্র কোথা গেল? অনস্ত শ্রীশ্বর্যা- 
বাশি কে অপহবণ কবিল? তাহাদেব উপস্থিত ছুবাবস্থাব কথ! 
শুনিলে,'এখন কাহাব হৃদষ না ব্যথিত হয়? 

হায সিঙ্কুব। তুমি বাহাদেব বপেব ছাষায় আপনাকে 
বপসী বলিয়! গর্ব কবিতে, ধাঁহাদেব কীর্তিভাতি বক্ষে ধাবণ 
কবিয়া আপনাকে অহঙ্কত বলিষ1 জ্ঞান কবিতে, সে অনন্ত 
সৌন্দর্বাশ।লী পুকষেবা কোথাষ? ধাহ।দেব বদান্যতা গুণে 
বিভুষিতা হইয়া আপনাকে গৌববান্ধিত বলিয়া! ভাবিতে, সে 
সকল সুসন্তানেবা কোথায় গেল? আজ লিখিতে লজ্জা কবে, 
ঘে দেবালয়ে কতশত আহত, অনাহুত, ববাহুত অক্তিথিগণ 
পবিতোষ পুর্ধক ভোজন করিষ৷ পবিতৃষ্তি লাভ কবিত--সেই 
দেবালয় এক্ষণে বিহাব ভবন হইয়াছে। বিগ্রহ বাঁধা- 
গোবিন্দজীউ গলগ্রহ বলিষ! উপেক্ষিত হইতেছেন । তাহাব 
সেই পুর্ব বেশ ভূষা, পুর্ব ভোগবাগেৰ পবিবর্তে উপস্থিত 
দৈন্যভাব দর্শন কবিলে, কোন্‌ ভক্ত হৃদয় ন! দ্রবীভূত হয়? 
ফে শিৰালয়, নিত্য সমাগত অতিথি ও সন্স্যাসীগণেৰ গাল- 
বাদ্যে নিয়তই প্রতিধ্বনিত হইত--তাহাই আবাব আজ 
অরণ্যানী বেষ্টিত হইয়া! পূজকগণকে ভীতি প্রদর্শন করি- 
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তেছে। যে গুশ্পোদ্যানের রমণীয় শোভা, একদিন মান 
মাত্রেরই চিত্বাকর্ষণ কবিতে সমর্থ হইত, সেই পুশ্পোদ্যান 
আজ লতা কণ্টকাদিতে পবিপূর্ণ হইযা শিবাগণের আশ্রয়- 
স্থল হুইয়াছে। যে পুজাব দালানের অদ্ভুত স্থষ্টি কৌশল এবং 
আশ্চর্য্য কাককার্ধ্য দেখিতে, কত দেশ দেশাস্তব হইতে কত 
লোক সমাগম হইত, আজ তাহাব চিহৃ পর্য্যস্ত লোপ পাই- 
যাছে। কেবল ইষ্টকবাশিব উপব ইঞ্টকবাশি স্তবে স্তরে বিনন্ত 
 থাঁকিয়া, ক্ষণস্থায়ী বিছ্যুলতার ন্যায় সৌভাগ্য লক্ষ্মীর চঞ্চলত। 
দেখাইয়া দিতেছে । বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ষে সিঙ্ৃব 
যথার্থই সুবর্ণপুরী ছিল, সে সিঙ্কুব এক্ষণে প্রীহীন৷ হইয়াছে । 
বিস্তৃত প্রাসাঁদরাজীর ভগ্রক্কালস্তপ এক্ষণে বনচর ও 
বিষধর গণের আবাসভূমি হইয়াছে । হুবম্য হর্াবলীর আর ' 
মাধুবী নাই, প্রমদ কাননেব আব রমণীয়ত! লক্ষিত হয় না। 
সরোববেৰ স্বচ্ছ বাবিরাশিও যেন তীহাদেব অবর্তমানে দিন 
দিন মলিন হইয়া যাইতেছে । সম্মুখে সববিস্তুত গড়বাটীর 
সুদীর্ঘ “সিংহ দ্বার”ঃ__কাঁল প্রভাবে ক্ষত বিক্ষত পলেবরে 
ভীষণাকাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অশ্বখ বট এবং কতিপয় 
মাত্র অন্য বন্য পাদপনিচয়, যেন তাহাব উপরিভাগ হইতে 
প্রহরীর কার্ধ্য করিতেছে । সে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। 
বিপুল বিষয় বৈভবও কাল প্রভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে। 
কেবল স্তি মাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, অপরিণামদর্শা মহেন্দ্র 
নাথেব অভ্রভেদী অক্ষয় কীর্তিস্তস্ত ষেন আজিও নীরবে নির্ম্া- 
তাৰ জন্য অশ্রু বিসঙ্জন করিতেছে । সিঙ্ুরের আর সে 
ভ্ী নাই, সে গৌরব নাই, সে রূপমাধুবীও যেন অনস্ত কাল- 
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পাগরে মিশাইয়া গিয়াছে । জগতনিষস্তাব এই অদ্ভুত বিশ্ব- 
রহস্য ভেদ কবে কাব সাধ্য? আজ যাহা জনমানবশুন/ বালু- 
কাময় মরুভূমি, কালে তাহা অসংখ্য হর্্বাজী সুশোভিত 
রাজধানী । আজ যিনি দীন ছুঃধী, মু্টি ভিক্ষুক, কাঁল তিনি 
অতুল এ্রশ্বর্্যশ।লী বাজবাজেশ্বব। আজ যিনি পর্ণকুটীর- 
ব।সিনী কাঙ্গলিনী, কাল কিন্বা দশদিন পবে হযতো। তিনিই 
আবার উচ্চপ্রাসাঁদ বিহাবিণী ইন্দ্রাণী হইবেন। ভবিতব্যেৰ 
কথা কে বলিতে পাবে? তাই নিষতি চক্রেব পবিবর্তণে 
উন্নতির পব অবনতি এবং অবনতিব পব উন্নতি সহকাঁবে 
মানব তাহীব অদৃষ্টফল ভেগ কবিতে কবিতে আপনাপন 
গম্তবাপথে ধাবিত হইতেছে । পবিবর্তনশীল কাল, এই 
নশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অসাবতা মুহুর্তে মুহুর্তে সপ্রমীণ কবিষা 
দিতেছে। 

আজ উনবিংশ শতাব্বিব শেষ ভাঁগে পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ 
শ্রোত তর তব বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ব্যহাডম্বব, বাহ 
সম্পদ, বাহিক ঘনঘটা দ্রিগমণ্ডল ব্যাপৃত কবিয্বাছে। 
একদিকে বেলওযে॥ টেলিগ্রাফ, পুলিষ, পোষ্টাপিস, দ্কুল, 
ডাক্তাবখানা, অপব দিকে হবি সতী, ভাবত সভা, সর্বব 
সম্মিলনী সভা প্রভৃতি সাবি সাবি পর্যযবেশীত থাকিষ! 
অশেষবিধ উন্নতি সাধন এবং নুতনতব শ্রীধাবণ কবিয়াছে। 
কিন্ত এ সকলে দেশেব লোকে কতটুকু ইষ্ট সাধিত হইতেছে? 
কয়জন অধার্মিক ধার্ষিক হইযাঁছে? কযজন লোক ভাবত 
মাতাব ছুঃখ অপনোদনে বন্ধপবিকব হইয়াছে? কয়জন 
লোকের হৃদয়তন্ত্রী একই তারে. অনস্থ্যত হইয়া! একই 
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উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে? এখন ধর্দ্নীতি, রাজনীতি, 
সমাজনীতি প্রভৃতি যেন নূতন ভিত্তির উপব সংস্থাপিত হইয়া 
নু'্তন.করিয়া গঠিত হইতেছে। নূতন বেশতৃষায় ভূষিত হইয়1 
নকলেই বাহ্াভম্ববেব পৃজ1! কবিতেছে। কিন্ত এই বিশ্বব্যাপী 
পবিবর্তনেৰ সময, হায় পিঙ্গুব! তোমার আত্যস্তবিক অবস্থা 
পর্যযালোচন1 কবিতে লক্জা, ক্ষোভ, অভিমীন আসিয়া যুগপৎ 
হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। তোমাৰ পূর্ব সুখ, পুর্ব সমৃদ্ধি 
স্মরণ হুয়। পূর্ব গৌবব, পূর্ব সৌন্দর্যেব সহিত ইদানিস্তন 
শ্বশানভাব পর্য্যবেক্ষণ কবিলে হৃদয় ব্যথিত হয়। হা অভা” 
গিনী। হা চিব দুঃখিনী!! তোমাৰ সে কপ, সেলাবণ্য আজ 
কোথায গেল? সে সুষমা সৌন্দর্্যবাশি কে হবণ কিন? বে 
উজ্জল আলোকে একদিন বঙ্গভূমি বিভাসিত কবিয়াছিলে, সে 
আলোক মাজ কোথায়? আব কি কেহ তাহা দেখিতে পাইবে 
না? আব কি কখন তোমাব ভালে সুখন্ুর্য্য উদয় হইবে 
না? নিষতিচক্র কি চিরকালই অপরিবর্তিত থাকিবে? চির- 


কালই কি কাল শনৈশ্চৰ তোমার সৌভাগ্য পথের গতি 
বোধ কবিবে ? 


সম্পূর্ণ । 


